ওম শবগও ॥ 


সাৰ এজেণ্ট__ 
অল্‌ ইগ্ডিয়! পাবলিশিং হাউ । 
৩*নং কর্ণওয়ালিস্‌ ই্ীট, 
কলিকাতা । 


মুখবন্ধ। 
এ খণ্ডে আমরা সময়াভাব বশত; অন্তান্ত ফটো 'ও চিএ এবং অবশিষ্ট 
আত্মকথা দিতে পারিলাম না । তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে দিবার ইচ্ছা রহিল। 
দ্দীপান্তরের কথা”র ইংরাজি ও হিন্দী অনুবাদ শীন্নঈ প্রকাশিত হইবে। 
দ্বীপান্তরের কথার কতক অংশনাত্র “নারাঘণে” প্রকাশিত হইরাছিল। 
ছলশিট আগ্মকথ! নারারণে ক্রমশঃ গবন্ধাকীরে বাহির হইবে | 


হতি-- 


£কাশক। 


আধ্য-পাবলিনিং হাউসের নুতন বই। 
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দাপাগুরের বাশাআবারান্্রবুমার গোৰ ১ 
| দাপান্তরে শিখিত পরমাথ ভাবের কপিতা শ্রচ্ছ |. 


₹-্নর্স 


বক্ষলগ গভের মত বথন অন্ধকারে 
দশের নাড়ীর নগ্গন্ধ হারিয়ে 
একা পড়েছিলাম 
খন 
গার নহ-থারাটত আমার 
শ-গাহের গন পিঠে 
ছ্াড়য়ে রেখেছিল 
সেই 
দিনে 
দিশাণ ! 


স্ম্ি্ষ। ॥ 


“শিকল-দেবীর এ যে পুজ। ৫বদা 
চিরকাল কি রইবে খাড়া ঃ 
পাগলামি, তুই আয়রে দুয়ার ভেদ?! 
ঝড়ের মাতন ! বিজয়-কেতন নেড়ে 
অটন্পন্তে আকাশখানা ফেড়ে, 
[ভালানাগের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে 
ভুলগুলো সব আনার বাছা, বাচ।। 
আয় প্রমত্ত, আদরে আমার কাচা ।? 
বিশ্বের ভাগা-বিধাতার আহ্বানে বাংলা দেশের শিকল-দেবীর পুঙজাবেদ: 
ভাটিবার জন্য যে ঝড়ের মাতন একদিন আসিয়াছিল, আটহাগ্রে ভারতের 
আকাশখান। প্রতিপবনিত করিয়া ভোলানাথের থে সকল পাগল আন্তঃ 
বিজয়কেতন লইয়া বাহির হইয়াছিল-_দ্বীপান্তরের কথা তাহাদেরহ অগুণু 
ঈীবনের একটা বিচিত্র অধ্যায়। বিংশ শতা্দীর প্রারষ্টেই ভারতের পু 
গগনে দারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষার মেঘ নিবিড়ভাবে জমিয়া আসিরাছিল-- 
বাংলার তঁষিত প্রান্তর শীতল করিয়া বনভূমি শ্তামল করিয়া প্রাণের শ্রাবণ 
বরষিয়া গেল__নিশীথ রাতের সে বাদল ধারার কথা আজ আর একবার মানে 
করিতে হইবে। সুখের শরৎ আজ আসিয়াছে-_সেই কালো মেবগুগি 
আজ শাদা হইরা সীমাহারা নীল-বিথারে সাগরের শুদ্ধ ফেনার মত ভাদিনর 
বেড়াইভেছে-_ সে. নয়নমৌহন রূপ দেখিয়া আজ জীবন সার্থক করিয়! ল৪-_ 
আজিকার এই শারদ জৌছনায় শারদীয় পুজার প্রারস্তে শক্তি-উদ্বোধরিতার 
জীবন কথার একটা অধ্যায় শুনিয়া লও । 


% 


ব্ধার ঘোর ছর্দিনে কংসের কারাগারে ভগবান জন্ম লইয়াছিলেন । 
সুগে ধুগে দেশে দেশে তিনি এমন ছুদ্দিনে এমন ভাবেই আসিয়া থাকেন। 
তাই চুঃখের বোঝা বিয়া, শত অত্তাচার সহিয়া সেই আশাতেই মানুষ 
সাচিয়া আছে। ধরিতীর বর্ম হইতে পাপভার হরণ করিবার জগ, 
আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে ঈশ! মাত্র একবারই আপেন নাট ; 
তিনি নানারূপে নানাভাবে মানুষের মাঝে আদি থাকেন। দীর্ঘ সপ্ত 
শতাব্ধীর সঞ্চিত আঁধারে আজ ভগবানের উজল মুত্তি দেখা দিয়াছে । 
আমাদের প্রথম প্রারশচত্ত-যন্ত শেষ হইগাছে--অগ্ুতের আলোকে হে সন্ধানী, 
এইবার পথ দেখিয়া অগ্রসর 5ও। এই বিরাট যজ্ঞ বাহারা আহুতি হইল 
--তাহাদের মন্কাহিনী একবার শুনিয়া লও । মরণের মাঝে যাহার! 
মটহাস্ত করে--তাহাদের হাসতে একবার ঘোগ দাও । 

সংসারে এমন কতকগুলি মানুষ আসে বাহাদিগকে শ্রেণীভুক্ত করা বার 
না। তাহারা নিজের খেয়ালে হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া ধায়; পতঙ্গের ম 
মাগডনের বুকে ঝাপ দেয়; নিজের খুমীতে কত ভাঙে, কত গড়ে; 
সংসারের মুদিভায়া তাহাদের জীবন খাতার হিসাঝটা ঠিক মিলাইতে ন। 
পারিয়! ভীষণ মুস্ধিলে পড়িয়৷ ঘান। এই সকল লোক যেন এক একটা 
1511০-_ ইহাদের প্রাণের স্পর্শে আসিরা কত আলো জুলিয়া উঠে। 
ভারত তমোগুণের অগাড়তার নিশ্ন্দ হইয়া পড়িরাছিল-_বাংলার প্রাণ এ 
অপাড়ত। ভাঙিবার জন্য গ্রথম চেতন হইয়া উঠে। যে দেশে লক্ষ লক্ষ নর 
নারী রোগে, ঢুতিক্ষে মরিতেছে--দেখানে মরণের নাম শুনিলে মানুষ চম'কযা 
উঠিত। প্রাণপণে জীবনটাকে বত আকড়িয়া ধরিবে--ততই তাহার শক্তি 
বে দূরে অন্তধণন করিবে, একথা বুঝিবার লৌক তখন বড় একটা ছিল নাঁ। 

বাঁচিবার একটা প্রধান সর্ভই বে মরা। “সহশ্র ধারায় ছুটে ঢূরন্ু 
চীবন-নিবঝরিণী, মরণের বাজায়ে কিস্কিণী।” যে জাঁতি এ মরণ ভুলিয়া 


পি 
বা? 


ি 
গ্য়াছে-ঠাহার বাচা শেষ হয় (শাধরাছে | "ঠভ্রা আপন পাতে ভর 
বহিছে যেই প্রাণ, মেই তে। তোমার প্রাণ-£ মহজাতিকে নেই কথা 
শিখাইতে জনক্কতক মানুষের দরকার ছিল। থপ দশে দে মানুষ 
মাসিয়াছে। মরণের পাল! শেব করিরা নবান বাংলা অজ অমুতে পুনজন্ম 
নৃভিয়াছে_-ভারত সেই অমত মন্দের অধিকার: হইবার জগ্ত ভাগিয়া 
উত্ঠিয়াছে। বিশ্বের দেবতার ডাক আজ তাহার কান পোচ্ছিগাঞ্ছে। এই 
মন্দের নাধনায় বাংলা ভারতের, ভারত বিশ্বের হইয়। বাইবে__বিগমানবের 
নঙ্গল-য্ধে বাঙ্গালীর সুর নৃতন মন্ত্র ধ্বনিত করিবে । 
দীপান্তরের কথ! চাই একজনের দুইজনের কথ নয) ইহ| নবজীবনের 
ঢায়েরীর এক পাতা । উহার সার্বাভৌমিক সার্থকতা আছে। এ জীবন 
কারাগারেও শঙ্খল-মুক্ত, মরণের মাঝেও জীবনের হািতে ভরপুর । এত 
বড় জীবন বলিয়া তাহা দারুণ কারা-দদ্বণায় নিচনেষ হইয়া যায় নাই? 
দল্লাদের কুটি মে প্রাণকে আনন হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। 
'ঘরিবার কথ! ছিল না--তবু9 প্রাণের মোত অস্ত দিকে চিরে নাই । কেবল 
তাহার জ্বালাময়ী গৈরিকশাব আজ নাতল-মলিলা জোভস্গিনার আকার ধারণ 
করিয়া, আবণের ধারাসিঞ্চিত মে শীতের পর বঙানূর নধীন শ্ত।মলত। 
আনিয়া দিয়াছে | 
সে প্রাণের পূর্ণভায় আছ জগৎ ভরিরা উঠুক । পুরাভানের ভিতর থাহা 
'কৃছু সাচ্চা তাহাই নৃতন উজ্জলতায় ভামিয়া' উঠক--এটার চিন্ত নংসার 
হইতে মুছিয়া যাক। ধম্ম, শি 
নৃতন পলিমাটিতে নৃতন ফসল প্রদান করুক । দে হহাাবনের গঙ্গাবরণ 


ঘা, সাহত্য, সাহা গণের মহাধীবনে 


যে শিবের মাথার উপর হহইয়াছে- স্বর্গের মন্লাকিনা পরায় আসিয়া 
আমাদের হইরাছে- সেই ভোলানাথকে আদশ করিনা এস নক 
জীবনের নৃতন ভাগরথীর পুণ্যবারিতে আমাদের মঅভদেল সম্পন্ন করি-_ 


সে আভবেকের নূতন মন নূতন গীতা লাখত হইয়াছে। মর্মচেরা রক্তরেখার 
লিখিত দেই গীতা এম উর অরুণ আলোকে পড়িয়া লই। আমাদের 


আরাধা দেশ-ম(তঁকা আজ বিরাট বিশ্বূপে ফুটিয়া! উঠৃক। « 


কাঁলকাতা,» | 
এ ূ শ্্ীহেমন্তকুমার সরকার । 


টা 
চা 


১৫ 


€ে! 


ত্র, ১৩২৭ | 


ও পত 


হুশ নিচ * কেস 
১০০০ ০ 
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জীঞ্পান্ল্্েন্ল কত! ॥ 


প্রখন্ম সপলিচ্জ্েছি। 
অকুলে যাত্রা । 


সে দিনট! বোধ হয় ১৯০৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর । বার বংসয়ের 
কারাজীবনের ওলটপাঁলটে আর বেশী কিছু হয় নাই, কেবল স্ৃতি শক্তিটা 
প্রীয় মৃতকর্প দশায় পড়িয়৷ চি চি” করিতেছে । অতীত ঘটনা গুল! সব হইয়! 
গিয়াছে যেন এক ছিলিম গাঁজার নেশার অলৌকিক ধূমমার্গী দর্শন; কোন, 
ঘটনাট! যে কবে কাহার পর ঘটিয়াছিল, তাহা বলে কাহার সাধ্য, আমার 
তো নয়ই। স্থৃতরাং দ্বীপান্তরের কথা লিখিতে গিয়া মন্তা হইবে মদ নয়, 
আগাগোড়া স্ব উদ্োর পিও বুদোর ঘাড়ে দিয়া না বসিয়াথাকি। তবে 
পারের কাণ্ডারী আছে উপেন, দে যবনিকার অন্তরাল হইতে বেশ জোর 
গলায় ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া “পার্বতীম্ৃত লম্বোদর” বলিয়! যাইবে, আর আমি 
আশ! আছে “পাক দিয়া সুতো! লঙ্কা কর” বলিব না, ঠিক উপেনেরই কথার 
যথাসাধ্য অন্বৃত্তি করিয়া যাইব। সুতরাং হে স্ুধীজজন! এ দ্বীপান্তরের 
কথা আমাদের ছুই জনের ছুই মুখের এক কথা, ইহাতে সতা' বলিয়াছি 
প্রিয় বলিয়াছি, শান্ত্র'ন লঙ্ঘন করিয়া অপ্রিয় বা অসত্য বলি নাই। 
আলিপুর জেলে আমর! থাকিতাষ “চোয়াল্লিশ। ডিগ্রিতে | এখন সে 
আলিপুর জেল প্রেসিডেখিনি জেলে পরিণত হইয়াছে; সে দিন দ্বীপান্তর 
হইতে ফিরিক্সা তাহার সে নবকলেবরধারী সমূদ্ধ রূপ দেখিয়! আমাদের সে 


ই দ্বীপান্তয়ের থা 


পুরাতন শরশয্যাটাকে আর চিনিতে পারি নাই। থাকিতাম চোয়াল্লিশ 
ডিগ্রিতে,_এই কথার ভাষ্যের দরকার; চোয়াল্লিশ ডিগ্রিটা যে কোন 
থার্্মোমেটার ঘটিত সব. নরমাল্‌ ব্যাপার নয় তাহা না বুঝাইলে পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন না । চোয়ার্লিশ ডিগ্রি মানে সারি সারি এক লাইনে ৪৪ 
খানি কুঠুরি, সেগুলি গায়ে গায়ে হইলেও প্রত্যেক কুঠুরিটির আলাদা পাঁচিল 
ঘেরা তিন চার হাত করিয়া উঠান আছে। উঠানে একটি মীন্র কাঠের 
দরজা, তাহার গায়ে এক ইঞ্চি গোল কাচ লাগান এক একটি ছিদ্র, এই ছিদ্রে 
চক্ষু লাগাইয়! বাহিরের প্রহরী ভিতরের খাঁচার ছিপদ জানোয়ারটা কি 
করিতেছে, তাহা দেখিতে পারে। সকলগুলি কুঠুরির সামনে দিয়! লম্বা উঠান 
চলিয়া গিয়াছে ; এ উঠানটিও পাঁচিল ঘের! | এখানে একটি 59100:)-১0% ব| 
প্রহরীর বিশ্রামের জন্য কাঠের রথের মত ঘর আছে। এই উঠানে কীধে 
কদুক লইয়। ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়! রক্তমুখ গোরা সান্ত্রীটি ঘোরে। এই 
উর্দিপরা হেলমেট্ধারী নীল-চক্ষু পেয়াদাগুলি দূর হইতে দেখিতেই আতঙ্কের 
জিনিষ কিন্তু পরে তাহাদের সহিত ভাব করিয়! নাড়িয়৷ চাড়িয়৷ দেখিয়াছি, 
নিতান্ত সরল পৌঁষা মেনী কিড়ালটির মতই নিরীহ। 

এই চোয়াল্লিশ ডিগ্রির প্রথম তিন চারিখানি কুঠুরির নাম ০0705001760 
০6] বা ফাসির আসামীর ঘর । আমি আর উল্লাদ দাঃ তখন গলায় দড়ি 
দিয়! ভবপারে যাইবার যাত্রী, মাথার উপর মিহী স্ৃতীয় বাধা খোর মত 
ফাসির হুকুম ঝুলিতেছে। হাইকোর্টে আপিল চলিতেছে, যদি জজ সাহেব 
সুবিচার করেন তবে আন্দামানে জীয়ন্তে কবরস্থ হইতে যাইব, আর অবিচার 
করেন তে দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়৷ পড়িব। আর আর দকলে পাটের ফেঁসে! 
ছাড়াই, স্নানাহারের সময়ে বাহিরে উঠানে ঘুরিত ফিরিত, এবং চেড়িদিগের 
চক্ষু এড়াইয়। পরস্পরের সহিত নেপথ্যে ছুই একট! চোর! চাহনী বা রসের 
কথা বলিয়া লইত, নিদেন পক্ষে মনের সুখে মুখ ভেঙ্গাইয়া লইত। আমর! 
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ঢষই জ জনে ন মরণপথের যার বয় এ সুখ হইতে; বঞ্চিত ছিলাম, দিবা বেকার 
বধ থাকিতাম; আমাদের স্নানাহার ছিল এ বন্ধ ঘেরা চার হাত প্রস্থ উঠান 
টুকৃতে। মানুষের মুখ দেখিতে যা" এ ষণ্তামার্ত জেলার হিল্‌ সাহেব, একজন 
“মাঝে মাঝে তব দেখা-পাই” গোছের সুপারিণ্টেগ্ড, ছ্যাকর গাড়ীর 
বেতো৷ ঘোড়ার মত জীর্ণ %170)10৬/॥ হেড ওয়ার্ডার উইল্শ সাহেব, 
'আর তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক জন জেল পুলিশ । প্রকুতির দৃষ্তের মধ্যে 
মাথার উপর একটু খানি নীল মনহরণ আকাশ, চৌদ্দ হাত উচু দেওয়ালের 
৪পারে কয়েকটা আম কাঠাল পিপুল অশ্বখের রৌদ্রমাথা চক্ষুজুড়ান হরিত 
মাথা এবং মুক্ত পাথীর আসা যাওয়া ও অবাধ কাকলী । সবুজ দুর্বা বা ফোটা 
ফুল এ সব সাত মাস দেখি নাই, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে পরিচিতের সাহচর্য্য বা 
দর্শনও একটিবার ছাড়া ঘটে নাই ; তবে সাধন ভজ্নে আকষ্ঠ ডুবিয়া ছিলীম 
বলিয়৷ স্নেহ মমতার ও চক্ষু কর্ণের সে ছুর্ভিক্ষও সহিয়াছিল ; তেলা গায়ে 
জলের মত স্ব দুঃখ দৈশ্য গড়াইয়। পড়িয়াছিল) কাটা হইয়া বুকের মধ্যে 
দুটিয়া থাকে নাই। 
হিল্‌ সাহেব অত ছুর্দান্ত হইয়াও আমায় বড় ভাল বাসিতেন, ছুই হাতে 
তুলিয়া খোকার মত নাচাইতেন, বলিতেন, “এই মানুষ এত বড় রাঙ্ষু্ণে কাজ 
করিয়াছে, তাহা! তো বিশ্বাস হয় না” কিছু দিনের জন্য এক জন নূতন 
আসিয়াছিলেন, তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে আমার দেজদা!কে 
( অন্ী্দ) লেখা চিঠি পড়িয়া ধরিয়া বসিলেন যে, তাহাকে সাধন দিতে 
হুইবে। আমি তো মহা ফাঁপরে পড়িলাম ) কত করিয়াই, বুঝাই যে, 
“সাহেব আমি নিজেই এ সব বিষয়ে আনাড়ি পথিক, দিবার আমার কিছুই 
নাই; কিন্তু 'ভবী ভুলিবার নয়! ছু'চার দিন পিছু লাগিয়া! ন। পারিস! 
শেষে সাহেব মর্াস্তিক চটিয়। গেলেন। হেড ওয়াডার্‌ উইল্শ আমাকে 
্গীয় পরম পিঁডার প্রেষ ও পাপীর অন্গুতাপের কথ বুঝাইবে বুঝাইবে ॥ 
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তাহার অদমা অধ্যবসায় দেখিয়া আমিও ভক্ত গরুড়ুটির মত শুনিতাম ; সে 
যে কি রকম কালাপাহাড়কে খ্ষ্টপ্রেম শুনাইতে ধরিরাছে তাহা আর বাক্ত 
করিয়া তাহাকে মন্ববাথা দরিতাম+ন! ৷ তাহার বাঁপ ছিল ইঞ্জিনিয়ার, কতক- 
গুল! মরিচীধরা পুরাণ পেরেক জলে সিদ্ধ করিয়া লোহীকষ (101) (0010 ) 
তৈয়ার করিয়া! ছেলেদের নাকি খাওয়াইত। ছেলের বুদ্ধিতে কেন যে এমন 
মরিচা ধরিয়াছে,, ইহার পর আর তীহ! বুঝিতে বাকি রহিল না । লোকটি 
কোয়েকার (88156), অতি সরল, তার আইনের মর্যাদার অতি 
বড় গোঁড়া । | | 

ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় বোধ হয় আমার ও উল্লীসদী”র ফাসির হুকুম 
রিয়া যাকল্জীবেং তাবৎ কালীপাঁণিসই হইবার হুকুম হইল। সেবার মরিতে 
গিয়াও মরিতে ইচ্ছ! হয় নাই, কায় মনে ডাকিয়া! ছিলাম, যে, “এবারকার মত 
জীবনটা ফিরাইয়া দাও, এখনও যে 'সর্ববন্কনমুক্তির বুকজুড়ান স্থুথে আরাম 
করিয়া মরিতে পারিৰ না।” যেমন ভাব তেগনি লাভ, তাই ঠাকুর বুঝি 
গুনিলেন। মরণটা সেবার আমার রগ থেঁসিয়া গেল? পাশের কুঠুরি হইতে 
আঙ্জ চারুকে বাধে লইল, কাঁল বুটিশ সিংহ কাঁনাইয়ের ঘাড় ভাঙ্গিল, ঢু'দশ 
দিন পর সত্যেন মীমাও ইংরাজ-কেশরীর উদ্‌রস্থ হইল। বাঁঘ কিন্তু আমার 
কাছে আপিয়া পোষ! মেনী বিড়ালটির মত গা শু'কিল, চারিদিকে ঘুরিয়া 
বিয়া ঘাড় মটকাইবার আরোজন করিয়া সহদা গজেন্দ্রগমনে চলিযু.€গুল। 
তিন তিনটা আন্ত পেটিয়ট ভারত টানি খাইয়৷ বোধ হয় বাঘের পেট: 
তখন ভরা ছিল। 

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর এক পক্ষ কাল অবধি আলিপুর রেনে 
ছিলীম। : তাহীর পর অকুলে পাড়ি দিবার-_ আন্দীমান যাইবার পালা । 
৯১ই ডিসেম্বর বিকালে সাধারণ কয়েদীর চালান বেড়ি পরিয়৷ ঝমর ঝম্‌ শব্দে 
মল বাজাইয়া, 9. 5. 1151041)2য় চড়িবার উদ্েস্তে তা ঘাটে যাত্রা করিল 
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আমাদিগকে বিকালে বাহির করিবার সব আয়োজন | করিয়া ও আবার কি 
ভাবিয়া আহাাদি করাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে ঘরে পুরিল। রাত তিনটা 
কি চারটার সময়ে “উঠ উঠ জাগে জাগো” রব। সেই হাড়ভাঙ্গ। শীতে 
হি হি করিয়া কাপিতে কীপিতে হাটুর উপরি অবধি ধুতি হাতকাটা পিরাণ 
ও মাথায় পগগড় পরিয়া৷ গেটে গিয়া সারি বীধিয়া বদিলাম। সে এক 
চড়ক পুজার সঙ আর কি! গলায় গরুর ঘণ্টার মত লোহার হাসলিতে 
| 07) বাধা তক্তি, পারে বেড়ি আর এ পোষাক 1! আমরা ত এ 
উচ্ভার চেহার! দেখিয়। মনে মনে হাসির়াই খুন; অবন্ত এখনও জেলের 
অধিকারের মধ্যে, তাই চাপা হাসির পেট ফুলানটা গড়াগড়ি দিয়! কমাইবার 
কোন উপায়ই আমাদের ছিল না। 

সংসারে সুখ ছুঃখ নব অবস্থার কথা ; এক অবস্থায় বাহ। বুকভাঙ্গ। হুঃখ, অন্য 
অবস্থায় হাই স্পৃহনীর সখ । দিব্য কাণ্ডিকটির মত সাজাগোজ। একজন 
ঠাকুর-বাড়ীর ছেলেকে তাহার মটর গাড়ী হইতে টানিয়া নামাইয়। জবরদস্তি 
এই রকম সঙ দাঁজাইয়া দাও, সে হয়তো অপমানে ক্ষোভে সোজা! দৌড়িয়া 
গিয়া “ম! গঙ্গে ! নিও” বলিয়া জলে ঝাপ দিবে । আমাদের কিন্ত বড় নথ 
হইল। একই ভাবে বন্ধ থাকিয়া পাটের ফেদো ছাড়াইয়া পেয়াদার গুতা 
কাষ্ঠমৌন অভ্যাস করিয়৷ করি! অন্তর পুরুষ হাপাইয়। উঠিয়াছিল, এ রকম 
নৃতন সঙ দেওয়াও একটা নৃতন কিছু বলির বড় আনন্দদারক হইয়াছিল? 
এই অকুলে ভেল! ভাগাইপা৷ উপ্টারাজার দেশে যাত্রাটা' মনে হইতেছিল যেন 
একটা মজীর 13101710 ব৷ চড় ,ইভাতী | 

বাহির হইয়। দেখি, এ রে মহাকানী পাঠশালা গাড়ী দাড়ায়! আছে! 
গাড়ীখানি তেমনি লম্বা, তেমনি চারিদিকে ঘুলঘুলি আটা বাঝ্সবন্দী, তেমনি 
চলিতে গমগমে আওয়াজ দেয়। এই গাড়ীতে আমর! কোর্টে যাইতাম। 
সমর! তখন নরকারী বেগম, কৃুলবধূর অধিক পর্মীনসিন ও অন্ধ্যন্পস্থা । 


৬ দ্বীপান্তর্রের কথা । 


৯ তা পালন পাসিিস্চিপস্টিিত সি পাস পিপলস পিল ৯০ 


ভাহাতেই গুড়িগুড়ি উঠিয়া তালাচীবি বন্ধ হইয়া মনের সুখে জীহীজঘাটে 
যাত্রা করিলাম । চারিদিকে পুলিশ ঘোড়সওয়ার ; পাঁদানিতে, উপরে, পাশে 
গোরা সান্ত্ী; গাড়ীখানি পথ কীপাইয়। চলিল। সৌোডীওয়াটারের বোতলের 
ছিপি হঠাৎ খুলিলে যেমন করে, গাড়ী চলিতেই সাত মানের আট 
পেটের ছিপিটা খুলিয়া আমাদের তেমনি দশ! হইল। পড়ি কি মনি 
করিয়া! এত দিনের গুদামজাত কথাগুলা ফোয়ারার মত বাহির হতে 
লাগিল। 

জাহাজ-ঘাটি পহুছিয়৷ বাহির হইয়া দেখিলাম, তখনও রাত আছে: 
নুপারিণ্টেণডেন্ট ইঙ্ানন্‌ সাহেব ঘাটে বাইক্‌ লই দাড়াইয়া আছেন। দিকে 
দি পুলিশ সওয়ার। কালাপাণি বৈতর্ণীর নাও দেই মহীরাজীয় উঠিলাম ! 
নীচে একটা হোন্ডে লইয়! গিয়া আমাদিগকে পুরিল ৷ সেই ঘরের মেবের 
তক্তার গায়ে একট! শিকল লগ্থাভাবে আটুকান আছে, তাহাতে দেড় ছুই হাত 
অন্তর এক একটা হাতকড়ি লাগান। আমাদিগের সাতজনকে বসাইয়! 
সেই হাতকড়িতে এক এক হাত আট কাইয়া দিল, তাহার পর দরজায় সানী 
খাড়া করিয়া চাবি দিয়া সরুলে চলিয়া গেল। এখন এই প্রথম বমকেশের 
আন্দামান-যাত্রী সাতজনের নাম বলি, কুল শীল তে। জগন্বিদিত। চেনা 
বামুনের পৈতার দরকার কি?-- 

১। শ্রবারীন্ত্র কুমার ঘোষ । 


২। শ্রীউল্লানকর দত্ত। 
৩। শ্রীহেমচন্ত্র দাস। 
৪। প্রী্বীকেশ কাঞ্জরিলাল। 
৫। শ্রীইন্দুতুষণ রায় । 


৬। ভ্রীবিভূতিতৃঘণ নরকার। 
৭। শ্ত্রীঅবিনাশচন্ত্র ভট্রচার্য্য | 


. অকুলে যাত্রা । ণ 





২ পি এ ৭৯ স্টিলের 


ধাহাতক, দরজা বন্ধ করিয়৷ সরিয়। যাওয়া, তাহাতক নরক গুলজার 
আর কি! মেঝেয় সেই হাতকড়ি লাগান দশীয় উপু হইয়া একপাশে কাং 
ভাবে কেহ গান ধরিল, কেহ গল্পের ক্লরোল তুলিল এবং কেহ কেহবা 
রঙ্গরসিকতায় ও অষ্টহান্তে জাহাজ কীপাইয়৷ তুলিল। সে কি কলরব! 
কি হল্লা!! কিন্ত তাহার ফল হুইল ভাল; জাহাজের কাণ্তান, প্রহরী ও 
পুলিশ আফিপারদের ধড়ে এতক্ষণে প্রাণ ফিরিয়া আমিল। আমাদিগের 
আনন্দ কলরব শুনিয়া তাহারা বুঝিতে পাঁরিল যে, কাক মারিতে কামান 
দাগা হইয়াছে। বোমার আসামী পোর্ট ব্রেয়ারে লইয়া যাইতে হইবে শুনিয়! 
বৌধ হয় তাহাদের ছূর্ভীবনীয় কয়েক রাত্রি নিদ্রা হয় নাই; বোধ হয় 
ভাবিয়াছিল, এ রকম অদমদাহসিক জীবগুলি আসিলেই হয়তো মদমন্ত 
হস্তিযুথের মত জাহাজ “তছনছ” করিয়া! দিবে। জাহাজ ছাঁড়িবামাত্র 
আমুদের দল দেখিয়া তাহারা আসিয়া! আমাদের হাতের হাতকড়ি খুলিয়া! 
দিল। উপেন ও সুধীর সরকার অসুস্থ থাকায় আমাদিগের পরের 
জাহাজে পোর্ট ব্রেয়ারে যায়; সেই সময়ে জাহাজের কর্মচারীরা আমদিগের 
সম্বন্ধে উপেনকে বলিয়াছিল, “প্রথমে আমরা” তাদের বেঁধে রাখি, তারপর 
দেখলুম সব খুব আমুদে লোক (৪ 26175 0210) 7 তখন খুলে দিই” 
হাতকভি খুলিয়া দিবামাত্র কম্বল পাতিয়া ঢাল! বিছানা করিয়া আদর 
জমকাইয়! সব বসা গেল। সে দলে হেম দা” আর উল্লাস দা? মস্ত গাইয়ে, 
সাহার উপর উল্লাস দা+ নানারকম সঙ দিতে রঙ্গরসিকত| করিতে অদ্ধিতীয় ; 
হেম দা+ও বড় একটা কম যান না। এ বলে আমায় গ্ভাখ. ও বলে আমার 
গ্াখ.) যেখানে এই ছুই জন থাকে, তাহার ত্রিসীমায় শৌক ছঃথ থাকিতে পারে 
না। গানের পর গান চলিতে লাগিল, এতদিনের আটকানো কথাগুলা 
তুব.ড়ি বাঁীর মত অবিশ্রান্ত অনর্গল বাহির হইতে লাঁগিল। ফীত থাকিতে 
কেহ দাতের খর্শ বুঝে না,-_তাই মানুষের সঙ্গে কথা বলিয়া যে এত স্বস্তি 


হিপ 


৮ _. ্বীপান্তরের কথা। 


০. পা লীন ক ৬ তি পি ডাসা জিপি পরশ কি ক এি-্িস -০৫০- স্পা পল সপ তর পা ০৯ রপ্ পো-পর প পা সলাত লি 


এত আরাম, তাহা পূর্বে জানিতাম না। আরও কত কিই যে জানিতাম না, 
এই টীনাপৌঁড়েনের দীর্ঘ কয়টি বংসরে কত কিই যে শিথিলামণ আমাদিগের 
অধিকাংশের সংসার-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞত| ছিল শ্্রীরামচন্ত্রের সহায় সেই 
শাখামুগদের হইতে খুব যে বেণী তাহা নহে। অব্য হেমদা” বাদে, কারণ 
সে সংসারে ভ্্ী পুত্র লইয়া সরকারী চাকরী সংবে পুলিশ ঘাটিয়! জীবনে 
'অনেক “পোড় খাইয়া” মানুষ হইয়াছিল। 

এইরূপে গল্প গুজব গান ও রঙ তামাদায় অকুলের অনির্দিষ্ট জীবনপথে 
যাত্রা কর! গেল। কি থে কালাঁপাণি, সেখানে কি খাইতে__কি করিতে 
হইবে, তাহার নাম গন্ধ অবধি জানা নাই। সেই ঘরেই নর্দমার পাশে একটা 
বান্তী ছিল, তাহাই শৌচাগার; প্রকৃতির তাড়নায় সেখানে কেহ বসিলে 
আর সকলকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে হয়। লজ্জা মান ভয় তিন থাঁকিতে 
নয়, তাঁহার সাধন এইথান হইতেই আরম্ত। জাহীজের গায়ে মোটা কাচ 
অ্ট। একটা থুলবুলি ছিল, ভিডিং করিয়া লীফাইয়। উঠিলে, ম! ধরিত্রীর 
নাড়ীর, টানে নীচে পড়িবার আগে নিমেষের জন্য নীল সাগরের বীচিবিক্ষুধ 
পাগলা প্রাণট! দেখা যায় একে তো যাহ সুন্দর, তাহা কত টানে; তাহার 
উপর সে ছুন্দর যদি ্ষণিক হয়, তাহ! হইলে সে কি যাছুই যে জানে, তাহা 
বলিয় শেষ করিবার নহে। কোজাগরী মাধুরীময়ী নিশা! একটি রাত্রির জন্য 
আসে, তাই, সে চাদে মানুষের অগ্তরে অন্তরে চাদে টাদময় করিয়া দিয়া! যায়। 
_নিত্যকার হইলে বুঝি কেহ ফিরিয়াও দেখিত.না। কুচকুচে কালো 
অসীংস্তার জন্ত হা হতোস্মি করিয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া! যাইত। সেই 
টল্টলে সীমাহীরা নীলের একটি মুহূর্তের দর্শনে--অবগুষ্ঠিতার  আধটাকা 
স্ধমায় আমাদের মন টানিয়াছিল, তাই থাকিয়া থাকিয়া বিভূতি ইন্দু আমি 
উল্লাসদা” .বেড়ি লইয়াও এক একটা লাফ দিয়া সেই দেখিবার*নয় ধন 
দেখিয়া লইতেছিলাম। 


*সকুলৈ বাতা | ৯ 


কি লা পাস পাটি শী ০পোসিপাসসিত সত সিসি পাস পান্তা, পস্টপাস্মিলা স্পা 


বেলা টার স সময়ে র দরজা খুলিয়া জগন্লথ-াতরীর ম মত ত পৌটলা পুলি 
হাতে ধামা-বগলে জনকয়েক লোক ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার কি রে, বাপু! 
স্তনিলাম, ইহার! সব ভাগারী অর্থাৎ ভাঁড়ারী ; ছোলা-ভাজা, চিড়া, মুন, 
লঙ্কা আর চিনি বিতরণ করিতে আসিরাছে। শেষে কিন! চিড়া খাইতে 
হইল! দফা ঠাণ্ডা আর কি!! চক্ষু স্থির! জিজ্ঞাসা করা গেল, 
“কটা বেজেছে গো ?” তাহার! উত্তর দিল, “বেলা ছু'টা |” আমরা তো 
অবাক! দুটা ! সকাল নয়টা নয়? গন্পের নেশায় চুর মাতাল আমাদের 
কালঙ্ঞান আদৌ ছিল না; ঘণ্টাগুলা রোগাঁ সিড়িঙ্গে হইয়! কোথা দিয়া যে 
চক্ষের অলক্ষ্যে স্থুড়স্ুড় করিয়! সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেহই টের পাই 
নাই। তাহার পর ক্রমাগত সেই £চি'ড়া নাও” “ছোলা নাও” রব! ভালরে 
ভাল! আমরা কি ঘোড়া না চৌগোপ্ন। ভোজপুরী দারোয়ান, যে ছোল! চিড়া 
চিবাইব? “চি'ড়ে টিড়ে অচল, বাপু? ছু"টি ভাত দিতে পার ?” তাহারা 
বলিল, “ভাত মুসলমানে রাধে, মুসলমানে খায়; ঠুনকো জাতের ভয়ে 
তটস্থ হিন্দু ছোলা থাইয়া ধর্ম রাথে।” হা মাতঃ অবনপূর্ণে ! এ ঘোর ছুর্দিনে 
তোমার মোল্লা মৃত্তি, মা? আমাদের মধ্যে একজন উদ্ধত ইয়ং-বেঙ্গল 
চক্ষু পাকাইয়া বন্ধমুস্তি আন্কীলন করিয়া বলিল, “জাত আমাদের মারে কে? 
ধন্ম আমাদের লোহায় গড়া । নি এস চাচার ভাত, শ্রীযুর্গ৷ বলে তাই খাব” 
চাঁচা কি মানুষ নয়? শিখ হিনলদু পুলিশরা তো! বেজায় খাপ্পা, বলে, “জাত 
দেবে বাবু! আচ্ছা, আমরা রেধে দিই |” আমরা তখন ভাতমুখো বাঙ্গালী, 
বনবরাছের গে ! ভাত পাইলেই হুইল, বলিলাম, “তথান্ত”। তাহার পর 
কে যে দিল, অন্তর্যামীই জানেন) আমর! (সেই) সকালে চি'ড়ে ও বিকালে 
দিব্য কুমড়ার তরকারী দিয়! অন্ন সেবা করিলাম । অবিনাশের গলায় 
(০)৪1০০1৪৫ 218005 পাকিয়াছিল; আমর! তাহার নাম দিয়াছিলা্ 
“আবির গাাজ+”। সে ডাক্তারের কাছে ছুধ পাইল। 
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তাহার পর ডেকে উঠার পালা । সরু খাড়। কাঠের সিড়ি দিয় ডেকে 
হাওয়া খাইতে উঠিলাম, বেড়ি লইয়৷ সে উঠা এক ক্রর্মভোগ আর কি? 
কিন্ত উপরে গিয়৷ যে দৃশ্য দেখিলীম তাহা অন্থুপম-_বর্ণনার অতীত । 
চারিদিকে কোথায়ও কূল নাই, শুধু ঢেউভাঙা নীল জল, আর তাই ছু'ইয়া 
“ুস্বননত”” নীলাম্বর খানি। আহা উপরে দে যে কি শান্ত মধুর উধাও 
অনস্ত, নীচে সে কি নয়নরঞ্জন নীল নিত নবঘন বিথার ! সে-_ 
“মহা গভীর নীরপূর পাপধৃতভূতলিম্‌। 
ধবনৎসমন্তপাতকারিদীরিতাপদাচলম্‌ ॥ 
জগল্লয়ে মহাভয়ে--” 
নর্মদার মত সে সাগর ছবি বড় শরণপ্রদ--বড় ভাবমাথা ! আমর! দে 
ঘরে সাতটি, আর আমাদের পাশের ঘরে সাত জন হতভাগী মেয়ে-কয়েদী 
্বীপান্তরের সাজা মাথায় করিয়৷ আমাদেরই মত বুবি আরও অধিক অকুলে 
ডাসিয়াছে! আন্দীমান কেমন এই ব্যাপারটা জানিবার জন্য তখন বড় 
ব্যাকুলতা। সিপাই সান্ত্রীরা আন্দামান নিকৌবার পুলিশের লোক, তাহারা 
কিছু কিছু বিবরণ বলিল। | 
পনরই তারিখের সকালে সেই নীলিম প্রসারের বুকে কালো! রেখায় কূল 
দেখা দিল। বেল! এগারটার সময়ে আমাদিগকে ডেকে লইয়া গেল। 
তখন অকূলের অনস্ত বুক গুটাইয়৷ আসিয়াছে, হু'ধারে সারি সারি প্রন্কৃতির 
কাননসুলভ স্বপ্রচ্ছবি ইন্দ্রজাল রচিয়াছে। বনকুম্তল! গিরিজটাময়ী সে মাটির 
কিরূপ! এত সুন্দরে কি এমন শৃঙ্ঘলকঠিন বন্ধন সম্ভবে ! এই অনুপমাই 
কি সেই মানষধর! কল ব্যাথের ফাঁদ আন্দীমান 1! দেখিয়া বিশ্বাস করিতে 
প্রাণ চাহে না। তবু তো এ সংসারে এমনই কত রূপনীর রূপের ফাঁদে কত 
মৃত্যু কত পাপ লুকাইয়৷ রহিয়াছে! পঙ্কে কমল ফুটাইয়া ক্ষলের মৃণালে 
বিষধরের বেড় দিয়াই তে লীলাময়ের লীলা । 
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আন্দামান ও নিকোবার বঙ্গোপসাগরের বুকে কতকগুলি দ্বীপ,--এক' 
ছড়। ছোড়া মালার মত লম্বাভাবে সারি সারি পড়িয়া আছে। হুগলীর মোহনা 
হইতে ৫৯* মাইল দূর এই দ্বীপমালার আরম্ত। ভারত মহাদেশের যে 
কোন্টুকু আন্দামানের সব চেয়ে কাছে, তাহ! ব্রহ্মদেশের নেগ্রেম্‌ অন্তরীপ ; 
আন্দামান হইতে মাত্র ১৬০ মাইল ব্যবধান। এই ১৬০ মাইল জলের মধ্যে 
আবার ছুই দল (£:০৪০) ক্ষুদ্র কষুত্র দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম পেপারিম্‌* 
আর কোকো, ঠিক মার পথে পেপারিন্‌ এবং আন্দীমানের কোল ধঘেঁসিয়া 
কৌকো। কোকো আবার দুইটি, বড় কোকো আর ছোট কোকো । 

আন্দামান প্রধানতঃ চারিটি দ্বীপ, তাহার! উত্তর দক্ষিণে সারি বীধিয়া হা 
ধরাধরি করিয়া দীড়াইরা৷ আছে। ভারতের দিক দিয়া যাইতে হইলে, গ্রমে' 
উত্তর আন্দীমান (1০10 £005877817 ), মাঝে মধ্য আন্দামান (0110415 
/৮008গথ।) এবং শেষে দক্ষিণ আন্দামান (১০৭৫১ 40081081) 
পাওয়া যায়। মানচিত্রে দেখিতে তিনটিই ধেঁসাধেসি ডিবাকার,'আর দক্ষিণ 
আন্দীমানের আরও দক্ষিণে একটি মটরের দানার মত ছোট রটলাও দ্বীপ । 
এই চারিটির আশে পাঁশে সরিষার দানার মত ছড়ান অসংখ্য দীপপুগ্ত আছে-। 
তাহাদের মধ্যে প্রধান ছুই চারিটির নাম করিলেই চলিবে। উত্তর এবং 
মধ্য আন্দীমীনের পশ্চিম কোলে ইন্টাভিউ দ্বীপ, তদ্যতীত মধ্য এবং দক্ষিগ 
আন্দামানের পাশে পূর্ব দিকে হাভেলক্‌ ও আরকিপেলেগো দ্বীপ । 

উত্তর আন্দামান ৫১ মাইল লম্বা, মধ্য আন্দামান ৫৯ মাইল, দক্ষিণ 
আন্দামান ৪৯ মাইল, এবং রট্যাণড মাত্র ১১ মাইল লঙ্বা। এই চারিটি 
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দ্বীপের নাম বড় বা গ্রেট আন্দামান। এই দ্বীপপুঞ্জের ২৮ মাইল দক্ষিণে 
ছোট আন্দীমান ([,05 471487057 ) অবস্থিত) তাহা “দৈধ্যে ৩০ মাইল 
ও প্রস্তে ১৭ মাইল মাত্র 
দ্বীপগুলিময় বন আর পাহাড় । এ ভূমি মেমন পাষাণী, তেমনি রূপমী) 
আপনার ভাবে আপনি পাগল নীল সিন্ধুর বুকে বকুস্তলে অর্থখানি অঙ্গ 
টাকিয়া বড় প্রেমে রূপসী ডুবিয়া ভাদিতেছে। কবে যে সুন্দরী স্নান করিতে 
,লামিয়াছিল, সে সুখের জঙ্গকেলী আজও ফুরাইল না। গিরিবালার কক্ষের 
'কলগি বুঝি কালো ঢেউয়ে নীল অকুলের বুকে ভাদিয়া গিয়াছে, ন্নানরতা 
বনরাণীর দে দিকে লক্ষ্যই নাই । 
এই গিরিজটার সর্বাপেক্ষ। উচ্চ শুঙ্গ উত্তর আন্দামান, ন্তাডন্‌ মাউণ্টেন্‌ 
5901৩ 11001510 ) উচ্চতা ৩০০০ ফিট। 
মড় খতুর থেল1 এখানে বড় বিচিত্র। বর্ষা তো এক রকম লাগিয়াই 
আছে। আর আছে গ্রীষ্ম । * বাকি খতুগুলি এই দুইটির আগে পাছে কবে 
'যে, অতকিত-পদে আসিয়! উকি ঝুঁকি মারিয়া যায়, তাহ! সকল দময়ে ধরিতে 
পার যায় না। কেবল গ্রীগ্মকাল ও শীতের নাতিণীতোঞ্ণ মাস কয়টি ছাড় 
আর প্রায় সব খতু গুলিই বর্ষায় অপ বিস্তর ভিজা; কখন বা পূর্ণ ঘনঘটাময়ী, 
আবার কখনও ঝ৷ হাসি ও অশ্রর সুথ-অভিমানে অভিমানিনী। এইরূপে আগে 
বর্ধ। ছিল বৎসরের আটমানব্যাগী, এখন বন জঙ্গল কতক কতক পরিষার 
.তওয়ায় কিছু কম। মোটের উপর খতুর কোন স্থিরতা নাই; ছয়টি খতু 
ছুটাছুটি করিয়া! এ উহার গায়ে টলিয়া! পড়িয়! অতর্কিতে কত কি নত 
খেলিয়া যায়। | 
সমুদ্রের কালো! জল চারিদিক হইতে এই বনতৃমির পাপ অঙ্গধানি 
দবিরিয়। কত দিক দিয়াই যে ছোট ছোট প্রণালী (খাড়ি) হইয়া ভিতরে 
ঞআাপিয়াছে, তাহার ছিদাব কিতাব নাই। এই খাড়ি গুল্মিত ভাটায় গাছের 
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পাতা পে চে, তাই এ: এদেশে বড় মালেরিার প্রার্াব। ম্যালেরিযার বাহন 
মশার তে৷ এখানে অগণ্য অক্ষৌহিণী সেনা আছে। মাকড়সার 'মত খুব বড় 
বড় অদ্ুত আকৃতির মশাও আছে, তাহারা লতা ল্ব! পা গুলীর উপর বসিয়া, 
ক্রমাগত দোলে; এত দ্রত দোলে যে মশাটাকে দেখা দুফর। বনের মাঝে 
সকালে সন্ধায় মশা আর ক্ষুদে ক্ষুদে মাছির জ্বালায় দীড়ান যায় না, একেবারে 
সপ্তরীর ট্যাকৃটিকো মানুষকে অভিমন্ত্রা বধ করিতে চায়। তাহার উপর 
আবার ঞ্জোক! গাছেরুডালে পাতায় ঘাসে এবং কচু বনে,_ছোট ছোট ছিনে 
জেক কোথায় নাই! রৌদ্রের তাপে তাহারা লুকাইয় থাকে ; এক পলা 
বৃষ্টি যদি দৈবাং পড়িল তো আর রক্ষা নাই ! সে অবস্থায় মানুষের গন্ধ বা 
সাড়া পাইলেই উর্নৃবীসে ছুটিয়া আসে, উপর হইতে টুপ টাপ করিয়া মীথায় 
পড়ে। ত্েঁতুলে কিছ এখানে সর্বাপেক্ষা বড় হইলে গ্রায় এক হাত অবধি 
লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা হয়; দংশনে পক্ষাঘাত অবধি হইতে দেখ! গিয়াছে। 
সর্পের বিষ এখানে মারাআ্মক নহে । গোখুরা প্রায় নাই! এক প্রকার খুব 
ছোট সাপ ছিল, তাঁহার নাম (৮167 )। তাহীর বিষে মৃত্যু অনিবীর্যয $ 
এখন কোথায়ও কোথায়ও গভীর বনে এ সাপ আছে.। আন্দামান প্রধানতঃ 
রকমারি কীট পতঙ্গেরই দেশ। 

 বন্ত পাখী এখানে প্রায় ছিল না। যাহা ছিল, তাহা! আবার নিকটে 
ভারতের উপকূলে পাওয়া যায় না) আন্দামানের 4১583 ও 07085 
দুরবর্তী জাতায় দেখা বাঁয়। এখানকার শ্রাইক (31/7.6) পাখীও চীন 
দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে পাওয়া যায়। পায়রা মাছরাঙ্গ! ও কাঠঠোকরা 
কিছু কিছু ছিল! এখানে উপনিবেশ স্তাপন করিবার পর গভর্ণমেন্ট করেক 
খাঁচা শালিক কাক চড়ুই ময়না টিগা খররা চিল বাজ বক গ্রতৃতি আনিয়া 
ছাড়িয়া দেন, এখন হানা সংখ্যার বাড়িতেছে। মযুরও আনা ভইস্রাছে। 
এক রকম বাছুড়ও ( ৩1 5] 1" 01511910905 08 ) পূর্ব হইতেই আছে। 


১৫ ছাঁপান্তরের কথা । 

বন্ঠ পন্তর মধ্যে ছিল শুকর, বন বিড়াল এবং পিঠে এক সার বড় বড় 
রোওয়াল৷ একরকম ইন্দুর। এখন গৃহপালিত গো মহিষ ছাগল ইত্যাদি 
এবং বন্য হরিণ শৃগাল কুকুর, আনিয়া! ব্রাস করান হইয়াছে; তাহারা 
সামাদেরই মত চির জন্মের জন্য দ্বীপান্তরিত। ব্যাপ্র ভম্নুক প্রভৃতি 
ভিংস্র জন্তু এখানে আদৌ নাই। সামুদ্রিক জীবের যে কত বৈচিত্র, 
কত জাতি, তাহার কে ইয়ত্বা করিবে? শঙ্খ, সিপি (700)6£ 
9676811), গুগলি, শামুক ও কচ্ছপের ইন্জধন্থজিনি রূপ দেখিলে পাগল 
হইতে হয়; কত যে অদ্ভুত আঁকার, কত যে বর্ণ-বৈচিত্র, তাহা আর কি 
বলিব! ঘোড়া মাছ আছে, তাহার মুখ ঠিক ঘোড়ার মত। প্ররুতির এ কি 
পরিহাস, কে জানে ! দীর্ঘচঞ্চ কাক মাছ, মকরের মত “বদমাইস” মাছ 
নরমুণ্ডের মত £াল ব্রাডার 731900০1 মাছ, এক টুকরা স্বচ্ছ বরফের মত 
জেলি 76119 মাছ--কত নাম করিব? হাঙ্গর নক্র অপর্ধ্যাপ্ত। শঙ্কর 
মতস্তও প্রচুর, তাহার লেজে সুন্দর চাবুক হয়; লেজের এক ঝাপটায় পায়ের 
মাংস,কাটিয়! হাড় ভাঙ্গিয়! দিতে পারে) ব্রাডার ফিস্‌ ভয় পাইলে ফুলিয়! 
কাটা নরমুণ্ডের মত হুইয়। ফুৎকারে মুখ দিয়! জল ছড়ায়, আর ড্যাব ড্যাব 
করিয়া চাহিয়া! থাকে। এক রকম মাছ আছে, তাহা ভয় পাইলে খানিকট! 
কালি ঢালিয়! জলটা ঘোলা করিয়া দিয়! পলায় | 

এখানকার উৎপন্ন পণ্য দ্রব্য বেণী নয়। পোর্ট ব্রেয়ার ও নিকোবার 
'নারিকেলপ্রধান স্থান ; বনের শাল, গর্জন, পাছুক, (১৪৫০৪) কোকো 
্রস্ুতি মূল্যবান কাঠ আর নারিকেলই এ দেশের ব্যবসার আসল পণ্য । 
এ বনভূমির সীমান্ত অংশেই লোক জনের বসতি ও চাষ আবাদ হয়; সেই- 
টুকুর নাম পোর্ট ব্রেয়ার) মধ্য ও উত্তর. আন্দীমানে বদি করিবার ছোট 
ছোট সরকারী আয়োজন হইতেছে। এই বিশীল স্বীপমালার বাকি সমস্ত ভাগই 
-গভীর ও প্রায় ছূর্ভেষ্ক বনগ্রদেশ; সরকারী জঙ্গল-বিজগ--চ076$ 


অকুলের পরিচয়। ১৫ 


1022870767: এই সমস্ত বন মাপিয়' তাহার নকা তৈয়ার করিয়াছেন? 
প্রত্যেক মাইলে $য়ট গাছ আছে, কোথায় পানীয় জলের কু বা নির্ঝর 
পাঁওয়া যায়, এ মব সেই নক্লাগুলিতে দেওয়া আছে। এই সব নার 
অধিকাংশই হেমদা”র আকা । | 

আর এক প্রকার সরকারী একচেটে ব্যবসা (1)070701 ) আছে; 
'সে পণ্যের নাম 19101910105 06511 কালো কালো ছোট 51 
পাখী মুখের লাল! দিয়া এক রকম সাদা বাস! তৈয়ারী করে, এই বাস! 
ধাতুদৌর্ববল্যের উধধ। [207১1911705 7.69সাদ| মোমের মত জিনিস, 
শাইতে কোন আস্বাদ নাই, ছৃগ্ধের সহিত খাইতে হয়। রেনুন ও চীনদেশে 
ইহার বিশেষ প্রচলন । | 

পোর্ট ব্রেয়ারে গ্রথম বন্দী-উপনিবেশ স্থাপনের প্ররাসের ইতিহাস সিপাহী 
ুদ্ধের সময়ের কথা । তাঁহার পূর্বের সব অস্পষ্ট ইতিবৃত্ত । 

আরব ভ্রমণকারী, ষারকৌপোলো ও নিকোলো৷ বন্টি প্রভৃতির 
লেখায় আন্দামানের নাম পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ১৭৯৭ ধুষ্টাবের ৪র্থ 
রেগুলেশন নিজামৎ আদালৎকে প্রথম সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরের সাজা দেবার 
ক্ষমতা দিয়াছিল। ' তখন সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ, মলাককা, টেনাসেরিম গ্রভৃতি 
ছিল দ্বীপান্তরের দ্বীপ। ১৭৮৮-৮৯ খ্ষ্টান্যে আন্ামানে দ্বীপান্তরের 
উপনিবেশ করিবার প্রথম চেষ্টা, এক্জিনিয়ার কোল্কুক ও কাণ্ডান ব্রেয়ার এই 
চেষ্টার উদ্যোগী । দক্ষিণ আন্দীমানের চাথাম দ্বীপে আর উত্তর আন্দামানের 
কর্ণওয়ালিস্‌ বন্দরে দুইবার স্বীপান্তরের আড্ডা কর! হয়, এবং দুইবারই তুলিয়া 
দিতে হয়; কারণ তখন এ সব অস্বাস্থ্যকর জায়গায় মানুষ বাঁচিত না; 
মিউটিনির পর ডাক্তার মাউয়টি (7) ঢ'. 1108৪) আবার আসিয়া চাথানে 
কয়েদী রাধিবার ব্যবস্থা দেন। ১৮৫৮ সালের রাজবিদ্রোহী কয়েদী লইয়াই 
এই নূতন নগর ঠত্ন আরম্ত হছইল-। সাধারণ কয়েদী এখানে ১৮৬৩ সালে 


১৬ . ্বপান্তরের কথা। 


শর লি এসি শি পিল লি রি শা পাস সিসি লা জজ পাছা বাসি লা সি পি শাসিত সিসি পাপ পলা সিসি লা ২৯৬ লন ৯১৪৯ 


আসিতে বরস্'ক 'করে। ১৮৭০ সালে কর্ণের হেনরি যান. বন ন জঙ্গণ 
পরিষ্কীর করিয়া! খাড়ি ঝু'জাইয়া আন্দামানের স্বাস্থ্য চলনসই করেন। 
এখানে প্রায় ১৩০০ কয়েদী এবং ৭০৪ হইতে ৮৪০ অবধি স্ত্রী কয়েদী 
থাকে। বাধন লোকের (05৪ 00700170107 ) সংখা! প্রায় 
হই হাজার। 

এ' দেশের জীদিম নিবাসীর! অসভা, উলঙ্গ, বুনো; তাহাদের নাম জাররা- 
ওয়া! তাহীর! অব্যর্থ তীরন্দাজ ? মানুষ দেখিলেই তীরে বিধিয়া মারিয 
ফেলে। ররর জারারঃগারা। জাতির মীনুষগুলি ছোট 
ছোট। বর্ণ কালো, কাণ বেশ ন্ুগঠন ও ছোট, চুল থোপা খোপা, কৌকড়ান 
ও খুব ছোঁটি। এক রকম দীর্ঘাকৃতি লম্ব! চুলওয়ালা! জীর্রা নাকি রাটল্যাণ্ 
ও ইন্টারভিউ দ্বীপের মধ্যে আছে। এরা সম্ভবতঃ অন্য জাতির সঙ্গে সং- 
মিশ্রণের ফল। সাধারণ জার্রা মাথায় প্রীয় 8॥* ফিট উচ্চ? উলঙ্গ, 
উক্কিধারী ও রির্ক্র; সাদা ও লাল মাটি দিয়া ইহারা সারা গায়ে চিত 
রিচিত্র করে। ইহাদের আহার মাছ কচ্ছপ মধু ও বন্য ফল। এরা বীরের 
জাত, ছয় ফিটন্ল্া পিক্তঃ কাঠের ধন্নুকে তীর একবার যোজনা করিলে আর 
রক্ষ। নাই) বনের পশুর মত ধন অন্ক্ষযে এত নিঃশবে আসে, যে, তাহাদের 
আদৌ দেখা যায় না? অথচ তাহটরাদুর হইতে দেখিয়াই অবার্থ সন্ধানে তীর 
মারে।' ইংরাজ শক্তির সহিত ইহাদের আজও সন্ধি হয় নাই ; রাইফেল ও 
তোপের ভয়ে এর দুরে দূরে বনের মধ্যে থাকে, কখন কখন বনের ধারে 
আঙ্িা ই কটা মাচ রব পর তাঁড়৷ খাই! চলিয়া যায়। এরা 
একপড্জীক) সম্তরণপটু, সংখীয় বোধ হয় ৮০০১১০০০ হাজার হইবে।, 

পোর্ট ব্েয়ারের পত্তনৈর 'পাচ বছর পরে এক দল বুনো ইংরাজের কাছে 
পোষ মানে । ইহাদের নাম এখন আর জার্রা নহে, ইহাদের জংলী বলে। 
আসল জার্র! ইহাদের দেখিলেও প্রাণে মারিতে ছাড়ে না ৮ ' সরকার বাহান্বর' 


বকুলের পরিচয় । | ১৭ 


লাস শি ্তিপ্বপসসপজরস এ পাসি পস্স্ পাস সি প ৯ পি সস পি পা্পাস্মিস্পপোনপ্মি্পাস্া পাপা পসমপিসসপাসি 


ইহাদের জনয কতকগুলি বারাক তৈনারী করি দিয়াছেন) বনে রিট ঘুরিয়া 
মধু, কচ্ছপের হাড়, শীক, কডি, ঝিনুক (2001) 01 79811) এমনি 
বনজাত ও সামুদ্রিক কত জিনিন লইয়া ইহারু! এই জংলী ব্যারাকে আসিয়া 
গাকে। জংলী ব্যারাকের মুদ্দী সেই সব জিনিস লইয়া তাহার বালে তামাক চা 
চিনি কীচের মাল! এই রকম যে যাহা চায়, দেয়) আর তাহীদ্র আনীত 
জিনিষগুলি বিক্ুয়ের জন্য দামে বাথে এবং রসের 900৬ £5009এ পাঠায় । 
এই,খাঁনে ইহারা নাট দ দিন থাকিয়া শান্তি দুর হইল জবার; বন ঘুরিতে 
বাহির হয়। ইহাদের পুরুষরা! একট! তিন চার ইঞ্থি চওী কাপড়ের লেংট 
পরে। মেয়েরা গাছের পাতা পরে, কোন কোন গাছ্ছের তল্তা বাআসের 
বিনানীর এক কম ঝালরও পরে! এটা ক্রমিক সভ্যতার লক্ষণ। এই জংলী 
ব্যারাকে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখিয়াছি, কাহারও বাপ ছিল উড়ে, 
কাহীরও বা সাহেব প্রধটি মেয়ে__সম্তবতঃ কোন স্বেতীঙ্গের ওরসজাত 
হইবে, সে এত সুন্দরী যে জংলী বলিয়া বোধ হয় না। সে প্রায়ই সত্যতার 
ছাই পাশ কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয় পালায়, আর মনের নখে বনে ৰনে 
ঘুরিয়া বেড়ায়। যুক্ত আকাশের পাখীর স্বভাব তাহগ আর গেল না ২১ 
ইহাদের ভাষা ছূর্বোধ্য, একটু আন্ন্যুসিক, শন-বহল মোটেই নছে। 
গলার স্বর খুব ক্ষীণ, মম সাহেবদের বাহা অভাঁস করিয়া মিহি করিতে হয়, 
ইহাদের তাহা স্বভাবদত্ত। 
জংলীব্যারাক সৌর পেট ( ১1১01 2০170) ্রেসনের হাড়ে জী 
হাসপাতাল হর্ছুর (11900 ১901017 ) কাছে ] , বাজ ॥ রর হি লি 
জংলী মেয়ে ইংরাজি পিখিয়াখৃষ্ট ঘর্থে দীক্ষিত হইছে টাহদির 
জংলী হাসপাতালের অধ্যক্ষ (1:5001 ) এবইপমপর জন চীফ কীনা 
স্ত্রীর সহচরী। 
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জেলের একট! মোটামুটি স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছে। এখন জেলের বাহিরের 
বাবস্থাটা একবার বর্ণনা করা দরকার। মাহীরাজ! জাহাজই কয়েদী আনিতে, 
প্রতি চল্লিশ দিনে একবার কয়িয়া! কলিকাতায় যায়, এই চক্লিশ দিনের মধ্যে 
ঢই বার রেঙ্গুন ও একবার মান্দ্রীজ হইয়৷ আসে। ধর! যাউক একটা কলিকাত। 
চালান ১০০ জন কয়েদী লইয়! আসিল; এই কলিকাতা চালান বাঙ্গালী 
পাঞ্জাবী হিন্দস্থানী উড়িয়া মান্দ্রীজী ও আসামীর চালান। আমাদের সময়ে তখন 
সাধারণ কয়েদীর চালান আসিলে প্রথম প্রথম তাহাদ্দিগকে হোঁপ টাউনের 
কাছে প্লেগ-ক্যাম্পে (092115100506 08114) নামান হইত। এই 
ক্যাম্প মাউন্ট হারিয়েটের ঠিক নীচে, একজন কয়েদী কম্পাউগ্ডার ও এক জন 
কয়েদী জমাদারের অধীন যখন এখানে নূতন চালান থাকে, তখন অন্য কয়েদী 
আসা নিষেধ । পোর্ট ব্রেয়ারে কোন গ্নেগ বা প্ররূপ সংক্রামক ব্যারাম না 
আসে, সেই জন্য নূতন চাঁলানকে এই ভাবে ছুই সপ্তাহ আটক রাখিবার 
ব্যবস্থা ছিল। কয়েদীরা এখানে এই কয় দিন যেমন অবস্থায় আসিত, তেমনি 
বেড়ি পায়ে পড়িয়! থাঁকিত, ও মাঝে মাঝে ঘাঁস কাটা, রাস্তা সাফ করা,_ 
এমনি কিছু কিছু সামান্ কাজ করিত। 

ষোল দিনের দিন এই চালান প্লেগ ক্যাম্প হইতে জেলে আসিবার নি! 
ইহাদের জেলে আসা মে এক অদ্ভুত দৃশ্য ! বিছান। পত্রের মোট ঘাড়ে 
কুজপৃষ্ঠ হুজদেহ এই নূতন দল ঝমর ঝম্‌ ঝমর ঝম্‌ মল বাজাইয়া ভয়ে ভুল জুব 
করিয়! চাহিতে ছাহিতে সারি সারি আসে। আগে পিছনে 'মাশে পাশে লাল 


সেটলমেপ্টের পরিচয়। ১৯ 


পিঠ সস পি পরি সপ ৯৯ পল পম সি পাত তল ০৯০ চে পিস এ. লেপ 


পাগড়ি ওয়ার্ডারের দল "এই ইধর্”, “সিধা চলো”, “বৈঠ যাও”, “সরকার, 
এমনি নানা রবে সেই নবাগত ভয়বিত্র্ভ গরুর পালকে তাড়াইয়৷ আনে। 
এত বড় কেল্লার মত বাড়ী ! কালো! উদ্দিপরা পেটি অফিগার জমাদার টিগালের 
লগুড়হস্ত লালপাগড়ি মুদ্তি আর ওয়ার্ডারদিগের ভীম চিৎকারে বেচারীদের 
মাস্মাপন্ষী প্রায় খাচ৷ ছাড়! হইবার দাখিল হয় আর কি! তাহার পর বেড়ি 
কাটা ও কাপড় ছাড়ার ধুম, এবং পর দিবস মারে সাহেবের ডাক্তারী হিসাবে 
পরীক্ষার পর ব্যারী সাহেবের কাজ দেওয়৷ (কামান বাটনা1)। সে কামান 
না কামান একেবারে তোপ! প্রকাণ্ড ভূ'ড়ি বোচা নাক রক্তবর্ণ মুখে সেই 
খোচা খোঁচা দুর্বার গৌফের ঝৌড়া লইয়া একটা মোটা চার ইঞ্চি বর্ম 
চূরুট মুখে লাঠি বগলে এই জেলখানার যমরাজটি সেই সারিবাধা 21৩এর 
সাম্নে দিয়া আন্তে আস্তে চলিতে থাকেন, আর টিকিটে লিখিতে লিখিতে 
বলিতে বলিতে যান, “ছে মহিন! কোঠলি বন্ধ, দো পাঁউও ছিল্ক! কুটোঃ? 3 
“এক সাল্‌ জেল বন্ধ» হাথ. কলু পিষো” ) দে সাল্‌ জেল বন্ধ, ছে মহিনা 
কোঠলি বন্ধ, সাববল চালাও”) “ছে মহিনা জেল বন্ধ,, তিন পাঁউও 
রদ্সি বাটো/, “ছে মহিন! জেল বন্ধ, পানিওয়ালা তিন নম্বর”? ইত্যাদি। 
যাহারা কলুর কাজ পাইল, তাহাদের সে রা ছুপচিস্তায় নিষ্র! হইবে না; 
যাহারা পানিওয়ালা কি বাড়ুওয়ালা হইল বা রসি পাইল তাহারা হাপ 
ছাড়িয়া! বাঁচিল। আর যাহার! ছিল্কা কুটিবার কাজে বাহাল হইল, তাহার! 
বাচিল কি মরিল, তাহা বুঝিতে না পায়! সংশয়ে ছুলিতে লাগিল, কারণ 
'ছিলকা কলু হইতে হালকা হইলেও তবু শক্ত কাজ ত বটে। 

এই রকমে সুথেছুঃখে ছয় মান বা এক বংসর যাহার. যে “সাজা” কাটিয়া 
এক দিন ইহারা জেল হইতে ছাড়পত্র লইয়া! “রেহাই, পাইয়। বাহির হয়। 
তখন আর ইহারা পূর্বের সে ভযন্রস্ত আনাড়ি সরল মান্ুৰ নাই, অনেক সহিয়া 
ঠকিয়া ঠকাইয়া' ওল্তাদ পুরাণ কয়েদীর (]817১0) হাতে শিক্ষা লাভ 








২ দ্বীপান্তরের বথা। 


ক ৯৯ ৭০4৭৯ লাদাস্টিশ সিজন তাসদপাপা এপস স্৮ পট সিতাস্সিত সপ হি পি ০274552522 


করিয়া ঠিক শঠচুড়ামণি না হইলেও সেই পথে বেশ অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে । যে দিন ইহাদের “জেল-রেহাই' হইবে তাহার পূর্ব দিন এবার্ডিন 
&্টসনে টেলিফোন পাইয়! সেখান হইতে একজন টিগাল ও চার পাচজন পেটি 
অফিপার চালান লইতে জেলের ফটকে আসিয়৷ হাজির হয়। কয়েদীরা 
দেশীয় জেল হইতে ধুতি কুর্তা ও পাগড়ি পরিয়া আসে, এখানে জাঙ্গিয়। 
কুর্তা ও টুপী পরিয়া জেলে ঢোকে, আবার রেহাই হইবার সময়ে সে পোষাক 
ছাড়িয়া পুরাণ স্ুট দেই হাটুর উপর অবধি ধারিদার ধুতি কুর্তা ও পাগড়ি 
পরিয়। পুনর্মষিক হয়! জেলের চিফ ওভারমিয়ার ব্যারি সাহেব ও গেট-কিপার 
৫805৫9909৩1) মায় বিছানা, বাসন, কাপড় এই বাট সত্তর বা আগ 
জনকে সেই বাহিরের টিগালের হাতে সঁপির৷ দেন। তাহারা ইহাদিগকে 
“জৌড়া জৌড়। হো যাও”, “খাড়া হো যাও” ইত্যাদি রবে আবার সচকিতত 
সন্ত করিয়৷ মোট ঘাড়ে দিয়া টাপুবা ষ্টেপনে লইয়া চলে। টাপুতে পূর্ব 
দিনই উপরওয়ালার হুকুম আনাইয়৷ রাখা হইয়াছে, মুন্সী ও জমাদার সেই 
অর্ডার অনুযায়ী এই আশী জনকে ভাগ করিয়া দশ জন বার জন করিয়া এক 
এক টাপুতে পাঠায় । 

পোর্ট ব্রেয়ার তখন চারটা জেলায় বিভক্ত ছিল,_ রন জেলা, পূর্ব্ব জেল! 
([2850510 10150106) ১ পশ্চিম জেল! ( ড/55061) 1)1501০0) এবং 
জেল ডিন্টিক্ট। রস দ্বীপ রাজধানী বলিয়া নিজেই এক জেলা । পক 
জেলায় এই কয়টি টাপু ঝা ষ্টেসন আছে,__এবার্ডিন, ফিনিক্স বে, মিডল পয়েপ্ট 
নেতি বে, পাহাড় গাঁও ও হথাডো। এবারিনের বিশেষ কাজ রান্তাবাট তৈয়ারী! 
ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম, নারিকেল ফাঁইল, জেটিতে মাল বোষাই, পাথয় ভাঙ্গা 
ও ঝাড়ু দেওয়া। ফিনিক্সবেতে প্রকাও সরকারী কারখানা, সে কারখানায় 
লোহ। পিতল বিন্ুক কচ্ছপের হাড় ও কাঠ হইতে নান! শিল্পজাত জিনিধ 
তৈয়ার হয়, তিন চার শ লোক থাটে। তাহা ছাড়া টাপুর দাধারণ কাজ যেন 
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ঝাড়, দেওয়া, রক্ত তৈ্ার। করা, পাথর ভাঙ্গা, জল বহা নারিকেল ফাইন 
এসব তো আঠছিই। মিডল্‌ পয়েন্টের ( কয়েদীর রাখা ) নাম, ছোলদারী ; 
এখানকার লোক সাধারণ টাপুব কাজ ছাঁড়া হর বা 11990 বাগানে ও 
তথাকার ইঞ্জিনিয়াবিং গুদামেও কাজ করিতে বায়। নেভি-বে টাপুতে 
“বশ বড় শাক-দবজি ও ফলের বাগান আছে, সমুদ্রের বাধ মেরামতের কাজও 
মাছে। পাহাড়-গাও হইতে এ বাগানে কয়েদীরা জন খাটতে আসে, বাধেও 
যান, জঙ্গলে বেত বাশ কাটিতেও যায়। হরদুতে বাগান, ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম 
€ বড় হীসপাতাল আছে । 

তাহার পর পশ্চিম জেলায় এই কয়টি টাপু আছে,-চ্যাথাম্‌, শোর 
গায়েপ্ট, জংলী ব্যারাক, ডীণ্ডাম্পয়েন্ট, ভাইপার, উইম্বালিগঞ্জ কালাটাঃ 
এবং ব্যারাটাং।* চ্যাথামে প্রসিদ্ধ কাঠের কারথান। (১৪৮ 3111), এখানে 
সমস্ত আন্দামানী ফরেষ্ট বা বনবিভাগের কাঠ মেসিনে কাটিয়৷ তক্তা, ব্যাটাম, 
কড়ি ও বরগা তৈয়ার হয়। সোরপেট বা শোর পয়েণ্টে মাছের ফাইল 
নাব্‌কেল ফাইল (2808) ও ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম আছে, অন্যান্ত সাধারণ 
কাজ তে! আছেই। জংলী ব্যারাকের কথা *এ দেশের বুনোদের প্রসঙ্গে 
বলিয়াছি। ডাগ্ডাম্পেট (1)97085 13017) ইটের পীঁজা ও কারখানার 
(77101 1117) জন্য বিখ্যাত, এখানে কয়েক শত লোক খাটে; টাপুৰ 
সাধারণ কাজ খুব কম। ভাইপার পশ্চিম জেলার রাজধানী, এখানে ডিদ্রী্ 
অফিসারের আদালত ও বাংলা আছে। এই তরঙ্গ-বিলুন্ধ তরল নীলের বুকে 
বসের মত ভাইপারও একটি হরিত স্বপ্ন । এখানকার প্রধান কাজ শীকসবজির 
*বাগান, জেটি ফাইল, খেলিবার মাঠের ([,9/2) কাজ, বেত ও বাশ কাটা, 
ঝাড় ফাইল ও হাসপাতাল। উইস্থালি গঞ্জে দইঘর,ও চেলা ফাইল আছে) 
এই স্থান হইতেই ঠিক বন বিভাগের আর্ত, বারাট্ংবধি তার জের যায়| 


টা. ৮০10০ 10০ 10৩, ৪03 ৮ 8103 ৬ ম005৩116)850. 


২২ দ্বীপান্তরের'কথা। 


কালাটাং ঘোর জঙ্গলের মধ, এখানে বিখ্যাত যমরাজতুল্য মিণ্টো সাহেবের 
(811. 011760, 11217821) চা বাগিচা, কয়েদীর পক্ষে এ স্থান বড় 
ভয়ের জিনিস, কারণ চা বাগিচায় বড় শক্ত কাজ। বাঁরাটাং ঘোর বিজন 
বনে অবস্থিত,--বনবিভাগের এটা, একটা বড় আড্ডা ! 

এক একটি টাপু ব| ্টেসন মানে ৬৭টি ব্যারাকের জমায়েখ। প্রতোক 
টাঁপু এক এক জন কয়েদী-জমাদার ও কর়েদী-মুদ্দীর অধীনে পরিচালিত । 
কয়েদী উন্নতি করিতে করিতে দশ বার বছরে গিয়। জমাদার হয়, তখন লাল 
পরতলা (39026) ও পিতলের মাদার লেখা তকমা পায়। এই তকম: 
আটা তিন ইঞ্চি চওড়া পরতল| পৈতাঁর মত গলায় ঝুলান থাকে ₹ জমাদাব 
ম'সে আট টাকা মাহিন! ও দৈনিক সিধা (8001) পায় | জমাদারের নীট 
টিগাল (07071), তাহার পরতল! আধ। কালে! আধ! লাল ও টিগাল লেখা 
তকমা আটা । এক এক জন জমাদারের অধীনে টাপুতে চার পাঁচ জন টিণডাল 
থাকে। টিগালের নীচে আবার পেটি অফিসার (1১৩0 ০9০৫1); এদেব 
পরতলা কালো, তকমা নাই) প্রতি টাপুতে বিশ পঁচিশ জন পেট 
অফিসার থাকে । 

এক এক ব্যারাকে ষাট সত্তর জন কয়েদীর জায়গ! আছে, ব্যারাকগুলি 
কাঠেন্ন তক্তাঁর তৈয়ারী, ছাঁতে টাইল। কাঠের উ*চু মঞ্চের উপদ্ধ তক্তা আটা 
ব্ারাকের ফ্লোর বা মেঝে; ইহাঁর দেওয়াল বা ভীত নাই, তাহার পরিবর্তে 
চারিদিক কাটের ব্যাটামের জাফরী ঘেরা । ঘরে পাশাপাশি চট বিছাইর়া 
কম্বলের শয্যা রচনা! করিয়! তিন সারি লৌক শোয়। পাশে পাইথানা। প্রতি 
ব্যারাকে দুইটি আলো! থাকে চারজন পেটি অফিসার ও কর্তা হিসাবে একজন 
জমাদার বা কখন কখন শুধু একজন জবাবদার টিগালই পেটি অফিসারদের 
সহিত পাহারা দেয় ৬্রতোকের পাল! তিন ঘণ্টা করিয়া; সন্ধ্যায় নামে 
সাত্র বারাক বন্ধ হয়, ঠিক বন্ধ হইবার সময় রাত্র ৮উশারাহীঠা পড়িবার পর। 


সেটল্লমেণ্টের পরিচয়। ২৩ 


হি কাজা জা সিটি 


তাহার পর আর কেহ বাহিরে যাইতে পারে না। একবার ঠিক স্যার 
সময় আর একবার রাত্রি ৮টায় যে যাহার বিছানায় বসিয়া গুন্তি 
দিতে হয়। 

সকালে উঠিয়৷ আবার সেই গুন্তি বা গোনার পালা, আগে আগে জবাব- 
দীর ও পিছনে যত পেটি অফিসারের “আপনা আপন! বিস্তারামে বইঠ 
যাও” এই হীক মারিয়। সবাইকে বসাইয়া ভেড়া-গনা করিয়া একচোট 
গনিয়া যায়। তাহার পর সকলকে বাহির হইয়া শৌচক্রিয়া ও মুখ হাত ধোয়া 
সারিয়! লইতে হয়। এক একটা ডৌল %৫% বা পিপা আছে, তাহাতে 
সমস্ত দিন খাটিয়৷ পাণিওয়ালার! মিষ্ট জল ভরিয়া রাখে । মিষ্ট মানে কেহ 
(যন কেওড়া দেওয়! চিনির সরব মনে না করেন) এট! নৌনা জলের দেশ, 
মিষ্ট জল বা মিঠা-পাঁণি মানেই পানীয় জল। সকলকে লোহার বাঁটি লইয়! এই 
পাঁণিওয়ালার কাছে যাইতে হর, দে ছোট টিনের মগে করিয়া জল দেয়, 
তাহাতে মুখ হাত ধুইতে হয়। 

তাহার পর ফাইল হইয়া আবার জোড়! জোড়া বসিবার পালা! শেলি 
'লিখিয়াছিলেন “প্রেমের তৰ্‌”--[,055,5 1১110501017 ; অহীতে ' কবি 
ৰলিয়াছেন-_-এ জগতে সব যুগল, একা কেহ নাই। পোর্ট ব্রেয়ারের পেট 
অফিসার টিণ্ডেলর! এ প্রেমের দর্শন খুঁতার বলে প্রমাণ করিতে সদা ব্যস্ত, 
“জোড়া জোড়া হো যাও” এ রব দিবারাত্র উঠিতে বসিতে যখন তখন শুনিতে 
হয়। : বিদ্রোহী হইয়াছ কি লাঠির থোচ! পেটে পিঠে যেখানে হউক এ 
জায়গায় খাইয়াছ। ইহাদের অঙ্ক শাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান যে মানুষ যুগ 
যুগলে না বিলে গনিয়া উঠিতে পারে না। প্রাম দো তিন” রবে বেশ 
গনিয়৷ যাইতেছে, যেই দেখিল দশ জোড়ার পরে এক হতভাগ্য একা 
বসিয়াছে, অমনি সব গোলোযোগ হইয়া গেল !+তাহার পর সেই 
দুরদৃ্ট পাতকীর *উদ্ীর ফুষ্টিযোগ লাঠোষধি প্রয়োগ করিয়া এক জন 


শাসিত প্টিাপিি কবলি এ ০ 


২৪ ্ীপান্তরের কথা। 


লা তিল সফি সি আপিল ওত জি সস লস পিস পপ ২ লাস পাস্তা পাস সিপা পল পা পাস সস্পাসিরসিপা সপাশিসপাসস তি অপরাপর 


দাড়ীওয়ালার সহিত তাহার ক্ষণিক, উদ্বাহবন্ধন ঘটাইয়া তবে আবার 
গনিবার পাল! । 

সকালের এই ফাইলে সব কয়টি ব্যারাক বা বিজনের কয়েদী সারে সারে 
জমায়েত হয়। তাহার পর “সব ঠিক” রিপোর্ট পাইলে, জমাদার ও মুন্সী 
টাপুর কাজ অনুদারে ফাইল ভাগ করে। এক দিক হইতে দশ কি পনর 
জনকে উঠাইয়! জমাদার আর এক দিকে বসাইয়া এঞ্জিনিয়ারীং ফোরম্যানের 
সোপরুদ্ধ করিয়া দেয়, মুন্সী অমনি তাহা লিখিয়া লয়; এই হইল 7. /. 1), 
ফাইল। তাহার পর ৩* জনকে লইয়! জমাদার বাঁগানের জবাবদারের হানতে 
সমর্পণ করে, অমমি কাগজ কলমধারী চিত্রগুপ্ত তাহা নথীগত করে; এই 
হইল বাগান ফাইল। এব্প্রকার কর্মটার নাম ফাইল বাটা বা ভাগ করা। 
তাহার পর যে যাহীর দল লইয়া! কর্মক্ষেত্রে গিয়া! জবাব্দারর! দশটা! অবধি আপন 
মনোমত কাজে এক এক জনকে লাগাইয়া রাখিল। দশটার পর হাক ডাক 
করিয়া গনিয়৷ গাথিয়া আবার টাপুতে আগমন ও জমাদারের কাছে গুস্তি 
দেওয়া ! তাহার পর স্নান আহার ও বেলা একটা অবধি বিশ্রীম। একটার পর 
আবার ফাইব্ল, যে যার পেটি অফিসার বা টিগালের অধীনে দল বাঁধা ও কাজে 
ঝন্রা। বিকাল ৪1৫ টার সময় ছুটি। €টায় আহারের জন্য থাল! বাঁটী পাতিয়৷ 
সারে সারে বসিয়! যাওয়া, আহার করা ও সব অবধি টাপুর কাছে মনের সুখে 
ঘুর ফিরা এবং গল্প গুজব কর! ! 

দশটায় খাওয়ার পর ও বৈকালে ব্যারাক বন্ধ না হওয়া অবধি 
গাজীখোরের লুকাইয়া ছু;টা দম দিবার অবসর; জুয়াড়ির জুয়ার মাহেন্ক্ষণ ; 
অর্ীলোভীর মাছ ধরিয়! বনে পান তুলিয়া কত ছুত। নাতায় ছু,পয়স! উপার্জন 
করিবার সুবিধা) এবং জমাদীর মুন্সী টিগাল মেট (রসদের গুদামের মালিক 
বা রেশন-মেট হেড. তাগ্ডারী প্রভৃতি প্রত্যেকের চাটুকারের দলের সমাবেশ, 
এবং স্থ স্ব পালকের তেলা পায়ে তৈল প্রদান বা মোসাহেবী করা। 


সেটলমেন্টের পরিচয় ২৫ 


০০ পাস সমিলাজ্খর্ণ জলিল শাসন পাস ৩ সিল সতত পাঁস্পিপাস্পিপীস্পিপা সিসি সপ সিপাসচিতি ৯৮৯৯ পাস লি সরি ০ 


_'বিবারে কাজ ব্র্ব নাই, (সকালে টাপুর চু্দিকের ঘাস আবর্জনা 
পরিষ্কার মাত্র *ছুই এক ঘণ্টা করিতে হয়। সমস্ত দিন শুইয়া বিয়া থাকিতে 
পার; অথবা জমাদার. কি টিগালকে ব! তোমার ব্যারাকের জবাব্দীরকে ছুণ্চার 
আনায় অথব! কেবল মিষ্ট কথায় ভুলাইয়! অন্ত টাপুতে বন্ধুসশ্মিলনের আশার 
শপগার ডিঙ্গাইতে পার। এই তে! গেল মোটামুটি বাহিরের জীবন । 


চতুর্থ পল্িচ্ছেচ্। 
সেলুলারে- প্রথম জীবন। 


আমাদের জাহাজ আসিয়া! বন্দরে দাড়াইল। ইহার উত্তরে রস্‌ (8০59) 
দ্বীপ; দক্ষিণে এবার্ডিন জেঠি ও 'বিরাট ছুর্গের মত সেলুলার জেল; পূর্বে 
মাউট হারিয়েট পাহাড়ের কান্ত শ্তামশোভা ; আর পশ্চিমে সমুদ্রের 
অকুলরূপ। আমাদের এ অকুলের তরী কোথায় ভিডিল কে জানে? সকল 
কুল হারাইয়া এমনি করিয়াই কি আমরা চিরদিন কুল পাইব? কুল পাই 
আর না পাই, এ স্বভাব-নিকুঞ্জে প্রকৃতির বড় মোহিনী সাজ। বনার-বক্ষ 
হইতে রসের বড় বাহার, পাহাড়ের গায়ে স্তরে বিস্তরে যেন আবত্ববিত্তস্ত কত 
সাদা গ্লাদা রাঙ্গা .রাঙ্গা বাড়ী ঘরগুলির সঙ্গে গাছ পাল! সবুজের জড়াজড়ি 
মাথামাথি। দূর হইতে কেহ কখন সিলং সহর যদি দেখিয়া থাকেন, তবে 
বুবিবেন এও কতকট! সেই রকম। পার্থক্যের মধ্যে এখানে গিরিছবির 
চারিদিকে তরল নীল রঙের ছড়াছড়ি--তরঙ্গপাগল সাগরের অনাবৃত উচ্ছমিত 
বুকথানার মত্ত পাগল দৌল। রসের জল ছু'ইয়া কালে! জেঠী, নীচে হইতে 
ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকের পর থাকে বাড়ীগুলি গাছ পালার সহিত কোলাকুলি 
করিয়া বসিয়া আছে; সবার উপর চিফ কমিশনার সাহেবের আবাদ, ছাদ 
তাহার রাঙ্গ। টাইলের। সেখানে একটি নিশীন 'ওড়ে) চিফ অনুপস্থিত 
থাকিলে সে ইউনিয়ান্‌ জ্যাক নামাইয়! রাখা হয়। রসের পশ্চিম কোণে প্রান 
সমুদ্রের কোলের মাঝে গোর! ব্যারক বাঁ ইউরোপীয় পণ্টনের ছাউ্নী। ক্ষোন 
জাহাজ বদরে আসিতেছে সংবাদ আঁসিলে এই কোণে যে একটা উঁচু খাসা 
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আছে তাহার মাথা লাল নিশান উড়ান হয়। বড়দিনে, রাজার জন্মদিনে 
বা ধ্ীরূপ কোন" রাজকীয় উৎসবে (96569 ০০০৪5107) এই খাম্বাটা রঙ 
বেরঙ্র নিশানের মাল! পরিয়া উৎসব সাজে ঈীড়ায়। 

দক্ষিণ আনামানে সর্বাপেক্ষা তু শৃঙ্গটর নাম মাট হারিয়েট, এইটি 
হইল এখানকার শিমল! পাহাড় বা গ্রীষ্মাবাস। এই পাহাড়ের মাথার উপর 
অনেকগুলি বাংল! আছে, অনুষ্থ হইলে ঝ! বড় গরমের দিনে চিফ কমিশনার' 
ও অন্তান্য রাজকর্মমচারীরা এখানে আসিয়া ছুঃ চার সপ্তাহ থাকিয়া 
যান। মণিপুর যুদ্ধের শীস্তিপ্রাঞ্ত কয়েদীর৷ রাজবন্দীরপে (5.০ 
[91750761) তখন এইথাঁনে আছে, সরকার হইতে তাহার! থাকিবার বাড়ী ও 
কিছু জমিজম! পাইয়াছে এবং গ্রতিমানে মাঁসহারা ও দৈনিক সিধা (90018 
পায়। (পরে শান্তি উৎসবে 'ও রাজ-ঘোষণার ফলে ইহাদের মুক্তি 
হইয়াছিল। ) মাউ্ট হ্থারিয়েট বনে বনমন, যেন এক বিশীলদেহ লোম” 
ভননুক দুইটি থাবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া নিশ্চিন্তে থুমাইতেছে। বনের কোথাও: 
কালে! গাঢ় নীল রঙ, কোথায়ও নিম বাশ তেঁতুলের ফিক! হরিত জাল বুন্নীনি 
এবং কৌথায়ও কোথায়ও বনের গ! তামাটে পাতায় রাঙা । পাহাড়ের বুক ফাটিয়া 
একটি রজতের ধারা শ্রোতশ্থিনী হইয়! নীমিয়া গিরিরাজের পাঁদদেশ বেড়িয়া 
বেড়িয়া কলম্বনে সমুদ্রের সন্ধানে গিয়াছে ; এ মাগর বুকের হীরান বনটুকুর 
মধ্যে এই বনচারিণী অমন করিয়া আকুল ব্যাকুল সৌহীগে কাহার কাণে 
কাণে কি প্রেম বেদনা বলিতে চায় কে জানে ? 

একটি 'ীম্‌ লঞ্চ আমাদের জন্য এক গাঁধ! বোটকে ( 12175. ) মাকে 
চড়ি বাধিয়া টানিয়! লইয়া! জাহীজে আসিয়া লীগিল। বড় ডাক্তার (56101 
11501081 ০61), জেলার্‌ প্রভৃতি কত কর্মচারী আদিল গেল, চারিদিকে 
মটর বোট, পান্মী, গাধাবোট, '্ীম লঞ্চের একটা ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া 
গেল। এই কন্ততীর অবসরে একবার সেলুলার জেলের একটা মোটামুটি 
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'ধারণ। করাইয় দিই, নহিলে সেলুলার সম্বন্ধে আনাড়ি পাঠককে লইয়। সে 
গোলক ধাঁধায় ঢুকিলে তাহার বৃহপ্রবিষ্ট অভিমন্থ্যর দশা! ঘটিবে। 

জেলের রূপটী কতকটা এইরূপ £-_-মানচিত্রের মাঝখানে একটা কিন, 
সেটা একটা তিনতলা গুন্বজ বা মিনার-_তাহাকে সেপ্টীল টাওয়ার বা গুমটি 
বলে। সেই গুমটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে যদি একটি বুত্ত. বা 
মগুল আক! যায়, তাহা হইলে সেইটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃ- 
প্রাচীর বলা যাইতে পারে। কেন্্স্থ সেই গুশ্বজ হইতে সাতটি খজুরেখা 
বা ব্যাসার্ধ সাত দিকে গিয়া গণ্লটাকে ছু'ইয়াছে,_-এই সপ্ত রেখাই সাতটি 
মহল বা 01০০, ইহারই নাম সেলুলার জেল। গুশ্বজটি যেমন তিনতলা, 
তেমনি প্রত্যেক মহলটি তিনতলা । প্রত্যেক তলে এক লাইনে পাশাপাশি 
বিশ ত্রিশটি করিয়া! কুঠুরি) কুঠুরিতে একটি করিয়া লোহার গরাদে আটা 
দরজা আছে, কবাট বা বন্ধ ৫০০: 1581 নাই; পিছনে সাড়ে চার হাত 
উচ্চে যে ছেট জানালাটা আছে তাহাও ছুই ইঞ্চি ফাক ফাঁক গরাদে আটা। 
'ঘরে,আসবাবের মধ্যে দেড় হাত চওড়া এক একখানি নীচু তক্তপোস, আর 
পরের কোণে এক একখানি আলকাতরা . মাখ! মাটির ভাড়। এই খাটে 
ঘুম হয় খুব সজাগ, কারণ একটু অদাবধানে পাশ ফিরিলেই ধপ, করিয়া 
মাথা ঠুকিয়া গিয়া অকন্মাৎ ভূমিশয্যা লইতে হইবে। আর এঁ আল্কাতরা মাথা 
ভড়টি জীবের বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান আনিবার অপূর্ব যন্ত্র, কারণ এটিই রাত্রের 
শৌচাগার, এবং তাহা! লইয়৷ সুদ্াণে কুতৃহলে রাত্রি বাদ করিতে হয়। 
আর বসিবার সময় চুরাশী রকম আসনের অনেকগুলি এই তাঁড়টির 
সাহায্যে অভ্যাস হইয়া যায়। এগুলি জেল বন্ধ হইবার কিছু আগে 
বৈকালে মেথর ঘরে দিয়। যায়, আর সকালে নিয়মিত সরাইয়া লয়। 

আগ্েই বলিয়াছি কুঠুরিগুলি এক সারে, আর তাহাদের সম্মুখ দিয়া 
একট তিন চারি হাত চওড়া! বারা চলিয়া! গিয়াছে। বাৰাগাটিও গরাদে 
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ঘেরা) তাহার মুঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার 
শিকের দরজা, এ দরজ| খুলিবার নয়, থিলানে আটা । সব দালান গুলির 
মুখ মাবের গুশ্বজ বা গুমটিতে গিয়া যুক্ত হইয়াছে, এইখানে লাইনে বা 

০91001এ প্রবেশ করিবার ফটক। রাত্রে এ ফটক বন্ধ হইয়! যায়। 
কুঠরীগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায়; তাল! দিবার স্থান বাহিরে দেয়ালের 
গায়ে ; ভিতর হইতে তালা বা হুড়কার মুখ হাতে পাওয়া যায় না । প্রত্যেক ব্লক 
ব্রতল্ল; উপর তলের নাম উপর লাইন বা (01১৩ 00771001 মাঝের তল 

বীচ লাইন বা 110419 0017100£ এবং নীচের তল নীচে লাইন বা [0591 
(9100: রাত্রে প্রতি লাইনে চার জন করিয়া ওয়ার্ডার থাকে; ইহারা 
প্রহরী ; প্রতি তিন ঘণ্টা এক জন করিয়া হরিকেন লগ্ন হাতে লাইনের, 
এমোড় ওমোড় ঘুরিতে থাকে এবং কুঠরীর দ্বিপদ পশুটা কি করিতেছে তাহ! 
দেখিয়া যায়। সমস্ত জেলে সাতটী ব্লকের একুশটা লাইনে এক কালে 
একুশ জন ওয়ার্ডার পাহারায় এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের পালা ফুরাইলে 
অন্যকে জাগাইয়৷ দের; এইরূপে পালাক্রমে ৮৪ জনে মিলিয়া জেলেএই 
ঃসাধ্য সাধনে নিশিতোর করে। গুমটাতে একজন পুলিশ সিপাহী লন 
হাতে অবিশ্বান্ত উপগ্রহের মত উপর নীচে ঘুরিতে থাকে ; সে এক এক 
বকের কাছে আসে, আর সেই লাইনের ওয়ার্ডার হাকিয়া রিপোর্ট দেয়,. 
“বিশ তাঁলা বন্ধ, চার ওয়ার্ডার, সব ঠিক হ্যায়” এই পুলিশে ও লাইনের. 
ওয়ার্ডারে ভক্ষ্য-ভক্ষক সন্বন্ধ, কারণ ওয়ার্ডার কখন দৈবাৎ বগিয়াছিল বা বাতি 
মাটিতে রাখিয়াছিল বলিয়া পুলিশ সানথ রিপোর্ট বা নালিশ করিলে ওয়ার্ডারকে- 
শাস্তিভোগ ক্ধিতে হয়। সেই ভয়ে তটস্থ ওয়ার্ডার বেচারী পিপাহী 
সাহেবের মন হরণ করিবার আশায় যে ছলা কলা! হাব ভাব ও চাতুরী কৌশলের. 
শরণ লয়, তাহার অর্ধেক ছলনা মুনিমনহারী মেনকা রম্তার৷ জামিতেম কিনা 
সন্দেহ, জানিলেখধধির কুল বেমালুম উজ্জাড় হইতেন সে বিষয়ে সন্দেছ নাই! 
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এক 








প্রত্যেক ব্লকের সামনে খুব বড় উঠান আছে; তাহার মাঝে দিনে 
কাজ করিবার একটি করিয়া কারখানা ; এক পাশে জলের এক হাত চওড়া! 
ও দশ হাত লক্বা চৌবাঙ্চা বা হৌদি আর টিনের (007088150 1700) 
পাইখানা । জেলের বাহিরে বাগানে সমুদ্রের ধারে এক পাম্প আছে, 
তাহার কিছু দূরে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ) পাম্পে সমুদ্রের জল 
তুলিয়া চৌবাচ্চায় ভরিয়! রাখে, সেই জল নলযোগে সাতটি নম্বরের চৌবাচ্চায় 
যায়। এই জলে কয়েদীর স্নান করা কাঁপড় কাচা চলে। খাবার জলের কল 
গুমটির কাছে আছে, প্রত্যেক ঈশ্বরের পানিওয়ালা নেই কলের “মিঠাপানিঃ 
টিনে ব৷ বাল্তিতে ভরিয়া রাখে। 
* পুলিশ-সিপাহী-ঘেরাও হইয়। আমরা জাহাজ হইতে নামিয়। গাধাবোটে 
বদিলাম। তাহার পর ষ্টিম্‌ লঞ্চ আমীদিগকে এবাডিন জেঠির দিকে টানিয়! 
লইয়া চলিল। ঘাটে গহুছিয়া তথ! হইতে আমর! বেড়ি টানিতে টানিতে 
কুক্তপৃষ্ঠ মুজদেহ উটের সারির মত খাঁড়। চড়াই ভাঙ্গিয়া৷ সেলুলারের প্রকাও 
ফটকে আসিয়! ধন্ন! দিলাম । ফটকের ছুই ধারে আপিস ও গুরাম, ভিন্তর- 
ফটক বাহির-ফটক পার হইয়া এই অদ্ভুত বেগশীলার অন্তঃপুরে ঢুকিতে দ্বারী 
(৫৭6-606:) গুণতি করিয়া খাতায় আমাদিগকে জম! করিয়া লইল, সেই 
জমার খরচ লিখিল কিন্তু বার বখসর পর। আমাদের একেবারে রাম বনবাসের 
দাখিল, লাভের মধ্যে ভাত রাঁধিয়! দিবার পতিবৎসল! সীতাদেবী ছিলেন না। 
আর অমন সুবোধ সুশীল ফ্লধারী লক্ষণ-ভাই-ই বা কোথায়? গ্রক্ক বদলী 
আহরণ করিয়া আনিবার বানরমুখও নাই। তাঁহার পর রামচন্দ্র ছিল বেকার 
দেশাস্তর 9171015 10510910000, আমাদের জন্য ব্যবস্থা হইল হাড় খাওয়া 
মাম খাওয়া চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজান--অর্থাৎ কিন! শক্ত কাজ-বা 
77210125001 সুতরাং বনবাসের ওজনের হিসাবে আমরা রামচজের 
চেয়ে অনেক বড় অবতার | এ ধা ধাহার! না মানেন, তাহাদের--বেণী নহে 
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সিপাহি পিসি পি পিসি জী ৯ 


এক সপ্তাহ ব্যারি সাহেবের রাজ্যে ঘানি টামিয়া ছিলকা। পিটিয়া আসিতে 
জৌড়হন্তে আমাদের অনুরোধ) এক সপ্তাহেই 'অবতারের জুশের আল! বেশ টেক্ক 
পাইবেন) ছুই বংসর বাঁঈী করিলে আকেল দাত উঠিতে আরম্ত করিবে; আর 
ঘি দশ বদর থাঁকিতে পারেন তাহা হইলে গাধা পিটাইয়া! যে সত্য সত্যই 
মানুষ করা যায়, এ বিষয়ে সন্দেহে আর আদৌ থাকিবে না। অন্ততঃ আঙ্গি 
দ্বীপান্তরবাসের মত এমন সাক্ষাৎ জ্ঞানদায়ী আর কিছুই দেখি নাই। সত্য 
সত্যই, ইহার তুল্য কঠিন পরীক্ষাই যে ভগবানের শরণমন্গল রূপ | 

গেট পার হইয়া আমরা বাগানের ধারে সীরি বাঁধিয়া দাড়াইলাম, আর 
সেইথানে জেলার ব্যারি (117. 1). 821 ) সাহেবের ভাল করিয়া প্রথষ 
দেখা- পাওয়া গেল। কালাপাঁণিতে কয়েদীর! ইহাকে যে রকম ভয় করিত, 
ছাগলে বাঘকে তাহার অদ্ধেক ভয় করে কিন! সে বিষয়ে আমার খুব সনে 
মাছে। ব্যারি সাহেব মোট! মানুষ, পেটটি তাহার 219৪০-9৫ মাড়োয়াড়ির 
তুঁড়িকে লজ্জা দেয়; নাক বৌচা ও রাঙ্গা, চক্ষু গোল গোল, খোঁচা খোঁচা! 
গৌফে কতকটা রক্তলোলুপ বাঘের ভাব আছে। তিনি আসিয়৷ এক নথ 
বক্তৃতা আরপ্ত করিলেন, তাহার সারমর্ম এই রকম-_“এই যে পাঁচিল দেখচে! 
এ এত নীচু কেন জান ? কারণ এখান থেকে পালান এক রকম অসম্ভব। 
চারিদিকে এক হাজার মাইল সমুদ্র, বনে কেধল শুয়োর আর' বনবেড়াল ছাড়া 
কোন জানোয়ারই নেই বটে, কিন্তু জংলী আছে, তাদের নাম জর্রাওয়াল! ? 
তারা মানুষ দেখবামীত্র বিনা বাক্যব্যয়ে চোখা চোথ! তীর দিয়ে সাফ এফেখড় 
ওফেখড় করে দেয়। আমায় দেখতে পাচ্ছ? আমার নাম' ডিব্যারি; 
সোজ! ভালমান্ষের কাছে আমি তার গরম হিতকারী, ব্যাকার আছে জাি 
চতুগ্ডণ ব্যাকা। আমার যদি অবাধ্য হও তাহলে ভগবান তোমাদের 
সহায় হউন, আমি.তো! হবো না সেট! এক রকম স্থির; আর : গ্রই পোর্ট 
্লেয়ায়ের ভিন*মাইলের মধ্যে ভগবান আসেন না সেটা মনে রেখো! 
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হি | ০৬ সি চা, ভা ৬ পিসি 








চা এত এ এমসি রি সি 


এই সব লালপাগড়ি দেখচো, এর! হল ওয়ার্ডার; কালো! উর্দিধারী ওরা 
ছল পেটি অফিসার (9960 02061); এধ%া ঘা বল্বে তা শুনবে, এর" 
কোন কষ্ট দিলে আমায় জানাবে, আমি ওদের সাঁজা দেঁব 1” 

তাহার পর আমাদের বেড়ি কাটা হইল, সকলের জন্ঠ জাঙ্গিয়া (181? 
7911), কুর্তা (পিরাণ ) ও সাদা কাপড়ের টরপি আগিল। এ আন্নামানী 
পালায় আবার নূতন করিয়া সেই বেশে সঙ সাজা দরকার, তাঁহাই হইল; 
সেই হাটু অবধি জাঙ্গিয়া হাতকাটা কুর্তা আর থোষ্টাই টুপিতে রূগ 
খুলিল সর্বাপেক্ষা রোগা সডুঙ্গে তালপাতার দেপাই আমার বেশী! লঙ্জার, 
শ্ননে হইতে লাগিল, “মা! ধরিত্রী, তুষি কি সেই ব্রেতাযুগের অভ্যাস তুলে 
গিয়েছ? আর একবার দ্বিধা হও মা, আমাদের এ দগ্ধ মুখ একটু লুকাই। 
আমি জনকনন্দিনী সীত। নই বটে, কিন্তু আমার লঙ্জা যে প্রায় শ্রীরাম- 
লীবনের মত তেমনি প্রাণান্তক |” মা ত দ্বিধা হইলেন না, আমরা 
তদবস্থায়ই স্নান করিতে গেলাম; বাঁকি লঙ্জাটুকু বাহা ছিল সেখানে গিয়া 
তাহা'বিদর্জন দিতে হইল। ন্নীন করিতে আমাদিগকে যে কৌগীন বা 
্যাঙ্গেট দিল তাহাতে লজ্জা! নিবারণ কোন রকমেই হয় না। কাপড় 
ছাঁড়িতে গিয়া আমাদের দশ! হইল কৌরব সভায় অপমানিতা দ্রৌপদীর 
মত, বুঝিলীম “পড়েছি মগের হীতে, খানা খেতে হবে সাথে ।” কি বরা 
যায়? মাথা ঠেট করিয়া কোন রকমে স্নীনপর্বর সারিতে হইল; বুঝিলাম 
এখানে ভদ্রলোক বলিয়৷ কোন বন্ত নাই, মানুষও বুঝি নাই; আছে কেবল 
কয়েদী! প্রত্যেককে এক একটি মরচে ধর! লাল লোহার থাল! ও বাটি 
দিল, তাহাতে আবার তেলমাথা ) থালা তো সাফ হইলই না, উপরন্ত 
ডেল আর রং মিশিয়। একটা পুরু লাল কাই হাঁত ছু'টাকে বড় প্রেমে 
আকড়িযা ধরিল। সে বন্ধন আর ছাড়ে না! যাহা হউক হাত ঘা্ে 
মুহটিয। কোন রকমে ভাত খাইতে ব্িলাম। খাইতে দিল টিনের কৌটায় 
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(ডাববু) করিয়া এক কৌটা ভাত, অডহরের ডাল আর ছুইথানা রুটি। 
চার দিন খোট্রাই ধরণে চি'ড়া ও ছোল! সেবা করিবার পর সে যে কি অধূত 
বোধ হইল তাহা বলিয়া বুঝান দুফর।  , 

খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে আমাদের পাঁচ নশ্বর ব্লকে লইয়! গিয়া মাঝে 
তিন চার কুঠুরি বাদ দিয়া এক এক জনকে বন্ধ করিল। আমরা রহিলাম 
উপরতলায় [009 00711001এ ; আমাদের জন্য সে নম্বরটি একেবারে 
খালি করা হইয়াছিল, যাহাতে সাধারণ কয়েদীর নঙ্গে এ নবাগতদের কোন 
সম্পর্কই না থাকে। জেলের ওয়ার্ডারদিগের পাহারা প্রত্যহ বালী হয়; 
আজ যে পয়লা নম্বর উপর লাইনে পাহার৷ দিতেছিল, সে হয়ত কাল দুই 
নম্বর কি পীচ নম্বর মাঝের লাইনে দিবে। আমাদের জন্য যে বার জন ওয়ার্ডার 
পাঁচ নম্বরে আসিল, তাহীরা একেবারে সেইখানে আটকা পড়িল, তাহাদের 
বদলী নাই ; পাণিওয়ালা, মেথর কেহই সে নম্বর হইতে বাহিরে পা বাড়াইতে 
পাইত না । ওয়ার্ডার পেটি অফিসার দেওয়া হইয়াছিল বাছিয়! বাছিয়৷ সব 
পাঠান আর একজন রন্মা (30100356)। তাহারা আমাদের ঘরে পুরিয়ী তালা 
দিল, এবং আমরাও দিব্য আরামে শুইয়! কড়িকাঠ গণনায় মনোনিবেশ করিলাম।, 
অস্তুর পুরুষ আপন মনে গাহিতে লাগিল, “মন-ছুখ কারে কই সই রে!” 

পাচ নম্বরে এক এক ০০01:10014 ২৬টা করিয়া ০৪11) সুতরাং 
তিনটি তলায় সর্ববশ্ুদ্ধ ৭৮টি সেল্‌ বা কুঠুরি। জেলের সব মহল গুলিতে 
সেলের সংখ্যার অন্থুপাত আন্দীজ এই রকম ;-- 


ব্লক নম্বর প্রতি লাইনে সেলের সংখ্যা মো সংখ্যা 
১ * ৩৫ ০৯৭ (2 ১৩৫ 
৮ ৩৫ ৪ ১৯০৯৯ ২১০৫ 
ঙ ৫২ ০০ ১০০ ০০৪ হয 
৪. ৫ ২ ৮০০ ২২ রর দি. ৩৩ 


০ 


৩৪ দ্বীপান্তুরের কথা ।, 








ব্লক নম্বর প্রতি লাইনে সেলের সংখা মৌঁটি সংখ্যা 
৫ *** টি ৪ ২৬ 9 ৮০৮ ০০৭৮ 
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৭ *** রি 8০ *** 555 ০০ ১২০ 


সমস্ত জেলে মোট রর সংখ্যা ৬৯০) এ জেলে কয়েদী থাকিবার 
বারাক নাই, সব গুলিই ০৩11) তাই জেলের নাম দেলুলার জেল। 

জেলের স্ুপারিণ্টেণ্ডেটে কাণ্তান মারে (0০806217 11109 ) বেলা 
একটা কি দুইটার সময় আসিয়৷ একবার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া 
দাঁড়াইয়া সকলকে একচোখ দেখিয়া গেলেন। মানুষটি গৌঁপ দাড়ী কামান, 
বেঁটে, নীলচক্ষু, মনে হইল বড় চতুর। মাঝে একবার কামার আসিয়া 
আমাদিগের গলায় এক একটি গো-ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিয়া গেল। অন্যান 
জেলে কয়েদী প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদের এক একটি নগ্বর হয়, পৈত্রিক 
নামটা লোঁপ পাইবার দাখিলে দাড়ায়; এখানেও তাই। একটি কাঠের ছুই 
ইঞ্চি চওড়া তিন ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা তক্তিতে প্রত্যেক কয়েদীর 
নম্বর, দফা! (5০100 ), সাজার তারিখ ও সাঁজার বংসরের সংখ্যা লেখ! 
থাকে। তিন রকম তক্তি আছে, সিধ! বা সোজা তক্তি, গোল তক্তি ও 
তিনকোণা বা ভাগোড়া তক্তি। ৩০২ দফার খুনী আসামী এখানে চারকোণাঁ 
পিধা তক্তি পায়; ডাকাত বদমায়েদ রাজবিদ্রোহী ঝা ছুর্দাস্ত খুনে গোল 
 ডিস্বাকার তক্তি পায়; আর যাহার পোর্ট ব্রেয়ার হইতে পালায়, তাহারা সে 
কুকর্দের পর ধরা পড়িলে তিনকৌণা তক্কি পায়। গলায় একটা লোহার রিং 
পরাইয়া তাহীতে তক্তি টাঙাঁন থাকে মাল্রাজ জেলে টিনের মেডালের মত নম্বর 
বুকের উপরে কুর্ধীর গায়ে আঁট! থাকে, পোর্ট ব্েয়ারে কিন্তু এই গো 
ঘণ্টার ছুর্ভোগের ব্যবস্থা । বেলা চারটার সময়ে তাল! খুলিয়৷ আমাদিগকে 
উঠানে লইয়া গেল, সেখানে শোঁ স্নান সারিয়া আমর! থালা! বাটি. সাজাইয়া 


সেলুলারে প্রথম জীবন । ৩৫ 


দিয়া ঘরে গ্রিয়া বন্ধ হইলাম | তাহার পর রাধুনীর (ভাণ্ডারী ) দল 
আলিয়া পাতে পাতে ভাত, ডাল, রুটি দিয়া গেল) আমরাও বাহির হইয়া 
খাইতে বসিলাম। অন্য কয়েদীর! কাজ কর্ম" সারিয়া স্নান করিয়া! নিজেরা 
সার বাধিয়া বসে, ভাত লয় ; আমাদের কিন্তু সে স্বাধীনত! ছিল না। তখন 
প্রথম বম্‌ কেদ্‌) আমরাই প্রথম এনার্কিষ্টের দল) এক পাল নৃতন বুনে! 
নংঘের মত ভয়ের জিনিস ; তাই আমাদের লইয়া এত আট ঘাট বীধা, এত 
তালা চাবি আইন কান্নুনের পাল! ! আটরাও তখন তটন্থ, সদা প্রাণ 
'বাচাইতে যে কি পর্য্যন্ত বাতিবাস্ত তাহা কে বোঝে? দে সময়ে আন্দামানে 
জেল কর্মৃচারীদিগের ও আমাদিগের এই উভয় পক্ষের অবস্থা অতি অপূর্ব 
তাহারা আমাদিগকে ভয় ও উৎ্কষ্ঠার চক্ষে দেখেন, আমরাও সেখানকার 
বাজকুলকে “বিশ্বাসং নৈব কর্তৃবাং, ভাবিয়া ঠিক সেই চক্ষে দেখি। আবার 
জেলকর্তৃপক্ষও ভীহাঁদের মে ভয়ের ভাব গোপন করিয়! মান সম্ত্রম বজায় 
রাখিতে সদা বাতিবাস্ত ; তাই মুখে এত ধমক চমক-_বাহিরে এত বেপরোয়া 
0611-07-08 ভাব। আমরাও পেটি য়টের মর্ধ্যাদা বজায় রাখিতে ঠিক 
'অমনি উন্মুখ, তাই সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে সাহেবের কাছে লম্বা! চওড়া 
বক্তৃতা করিতে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতাম। জেলার হইতে 
আরম্ত করিয়া ছোট খাট পেয়াদাটি অবধি আমাদিগরকে কথায় কথায় আইন 
নায়, চোখ রাঙায় এবং অক্লবিস্তর তাড়া করিয়া আসে,__সেটা কিন্ত 
নিতান্তই প্রাণের দায়ে; কারণ তাহারা ভাবে, “বেটারা যে ছুর্দান্ত ও পার্জী, 
যুদি কোন অনর্থ ঘটাইয়া বসে।” আমরাও ক্ষণে চক্ষু রকতবর্ণ করি, আবার 
পরক্ষণেই আইনের উদ্যতদণ্ড রুদ্র রূপের তাড়নায় নিতান্ত নিরীহ ভাব 
ধরি; দে ফলও একান্তই গত্যন্তর অভাবে; কি জানি এ মগের মুলুকে 
প্রাণ বাচাইতেই যেরূপ প্রীগান্ত, তাহাতে ফৌস ছাড়ি! দিলে যে কর্তব্য স্থির 
করা এক রকম অসন্তব হইবে। 


৩৬ দ্বীপান্তরের কা 


৬০ এক আর কি পু 


পর দিম প্রাতে বাহির হইয়া মুখ হাত ধুইয়! গ্রথম গঞ্জির দর্শন লা 
ঘটিল। গঞ্জি বা কান্জি মানে জলে চাউল গলাইয়া ফেনে-ভীতে--এ এক 
প্রকার 7০৩ 70711061 নারিকেল মালার আধখানায় বেতের হাতল 
লাগাইয়া হাতা তৈয়ার হয়, তাহার নাম ডাবব। এই ভাবব,র এক এক 
ডাবব, গঞ্জি আমাদের সকলকে দিয়া গেল । তাহাতে না আছে লবণ, না আছ 
কোন আম্বাদ। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য নিত্য ১ ডাঁম লবণ বরাদ্দ *আছে ; 
তাহা ডালে ও তরকারীতে দেওয়া হয়; গঞ্জির জন্য লবণের বরাদ্দ নাই । 
বিশ্বাদ হইলেও তাহাই অগত্যা পরম ধৈর্যের সহিত গিলিতে হইল। আলিপুর 
জেলে ইহার নাম লগ্গি, কিন্তু তাহাতে আস্বাদ আছে; কারণ তাহা! কখন 
খড় দিয়া এবং কখন বা ভীলের সহিত খিচুড়ির মত তৈগ্নার করা হয়। 
আমাদিগকে সাত দিন কৌরায়াণ্টাইনে বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তাহার পর 
হাসপাতালে নৃতন চালানের ডাক্তারী-হিসাবে পরীক্ষার পালা--17611021 
172০০6০0 আদিল? এইখানেই নবাগত কয়েদীর প্রথম ভাগানিরণয়। মারে 
সাহেব পরীক্ষা করিয়া প্রতোকের টিকিটে (811 17150079179) লিখিয়া 
দিলেন, যে, কে কে কঠিন বা! হালকা কাজের লায়েক বা উপযোগী। ডাক্তার 
গ্লাহেবের 40000 1[71751006, ঠ€ 00৫ 1 189001” বা 2০০ 
18006, ? 01 112)6 14001” এই সব মন্তুবা দেখিয়া পরে জেলার 
ব্যারী সাহেব কাহার কি কাজ তাহা ধার্যা করিয়া দেন। পরীক্ষা ও কাজ ধার্য 
না হওয়া অবধি সাত আট দিন আমরা নারিকেল কাতীর দড়ি পাকাইয়াছিলাম। 
২. জেলখানার এক দল কয়েদী নারিকেল ছোবড়া জলে ভিজাইয়া কুটিয়া 
_ ভীহ! হইতে আশ বাহির করে, এই আশ বা তার হইতে অন্য 10 
19১08এর দলকে দড়ি পাকাইতে হয়। 

নারিকেল আশ দিয়া তিন পাউও রি বা দড়ি পাকৃহিয়া দিতে হইবে, 
এই গেল রদিওয়ালার কাজ। 


দেলুলারে প্রথম জীবন। | ৩৭ 


০5 লা শামটিাসি তস্টিলাস্টিল সিরাত তাপস পালা তি পাত 2৮ ক ০৯ লা লাস্ষিলীস 2 


_দড়িপা পাকান ম নারিকেলের খোসা পেটান এ সব কাজ ৫ আমর! | কখন 
করি নাই, আমাদের উর্ধতন চৌন্দ পুরুষের মধ্যে যে কেহ কথন ইহার 
নাম পর্যন্ত শোনেন নাই, সে কথ! এক রকম নির্ভয়ে একবুক গৃলাজলে 
দাড়াইয়া বলা দায়। প্রথম দিনটা সবাইকে' দড়ি পাকাইতে হইল। 
জামাদের প্রত্যেকের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এক এক আট ছিলকা ব 
নারিকেল ছোবড়ার তার ফেলিয়া দিয়। গেল, বলিয়া! গেল, “রস্সি বাটো” 
অথাৎ কি না ঘা পার তাই খায়, সেইরূপ শান্ত সুবোধ ছেলের মত দড়ি 
গাকাও। সেগুলাকে খুলিয়া লইগা তো নাঁড়িয়া চাড়িরা ঘে যাহার 
মাথায় ভাত দিয়া বদিলাম। ইহার দড়ি! তাও কি হয়? পেই যেচার 
জন ওয়ার্ডার ছিল তাহারা প্রাইভেট টিউটার হইয়া! আদিল এই কুকার্ধয 
নিখাইতে। অন্ন অল্প তার লইয়! ছুই হাতে মাটিতে ঘসিয়া পলিত। পাকাইতে 
দেখাইরা দিল। পলিতা বখন স্তপাকীরে জম! হইয়া উঠিল, তখন সেই গাদা 
পাশে রাখিয়। ছু'হাতে ঢু'খান৷ পলিতা ধরিয়া তাহার এক কোণ পায়ের বুড়া 
আঙ্গুলে মাটিতে চাপিয়। হাতের ধর্ষণে পাক দিতে হয়, পলিত। পাকাইয়া 
গিয়া দড়ি হইয়া ফুরাইয়া আদিলে আবার নূতন পলিতা৷ তাহার মুখে জুড়িয় 

দ পাক দে পাক! ঘতই দড়ি লম্বা হই] চলে, তাহাকে পিছনে 
টানিয়া ফেলিয়া শেষ মুখটা পায়ের তলায় রাখিয়া আবার পলিতা জুড়িয়া 
পাঁকাইয়। যাওয়।, এই হইল ব্যাপারখানা । বলিয়া! তো এক রকম বুঝাইলাম; 
করা থে প্রথম প্রথম কি পর্য্যন্ত অনাধ্যসাধন তাহা! কেবল ভু স্তভোগীই জানে। 
অনভ্যাদের কৌটা কপাল চড়চড় করে, আমাদেরও দেই দশা। ছ্যাকড়া 
গাড়ীর বেতো৷ ঘোড়ার পায়ের মত দড়ি কোথারও মোটা কৌথায়ও সরু 
'মার সর্ধাঞ্গে শোয়া পোকার মত লোমশ এক অদ্ভুত শ্রী ধারণ করিতে 
লাগিল। সে দড়ি দেখিয়া সরকার বাহাছুর দূরে থাক আমরাই হাসিয়! 
খুন আর কি! 


৩৮ দ্বীপান্তরের কথা । 


পি আপস পরী সস পসসিক স্পস্ট সি আপস সত সমস ব্রি সস সস এড 


পরে দেখিয়াছি অত্যাস একবার হইয়া গেলে হাত কলের মত চলে, 
আর সর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্‌ করিয়া পাতলা মোলায়েম দড়ি বাহির হইয়া পিছনে 
গা! হইতে থাকে । অভ্যাসে যে কাজ এত সুখকর ও সহজ, অনভ্যাসে 
তাহারই ছুঃখ বিরক্তি যে কি রকম তাহা বলিয়! বুঝান দুষ্কর । সে দিন 
কাহারও দড়ি হইল দশ হাত, কাহারও বা পাঁচ হাত, কাহার বা আধ 
পোয়া; কেবল উপেন গৃহিনীদের বেণীর মত একটি দেড় দু” হাতের 
মোটা বিউনি পাকাইয়াছিল। সে দিন উপেনের উপর আর কেহ ঘার 
নাই ! কারীগারীর এমন সহজাত: জ্ঞান সচরাচর দেখা যার না।! আমি 
সর্ধাপেক্ষা বেণী দড়ি গাঁকাইয়াছিলাম বলিয়। কি না উপেন বলিল, “তবে, 
তুমি ঘরে লুকিয়ে পাঁকানে।” যেন আমি--ঘোঁষবংশ মহীবংশের এহেন 
আমি একটা ডোম টোম আর কি। কথাটার ভঙ্গি দেখিয়া বড়ই ঢটিয়া 
গিয়াছিলাম। কি করি শ্রীঘর যে! দাত বিডি করিয়া সে কিল চুরি 
ক্করিতেই হইল। 


সওম পল্িচ্ছেচ। 
পাঁচ নম্বরে খোয়েদাদী আমল। 


আমরা দশ জনে প্রায় ছয় মান কাল পীঁচ নথ্ধরে একত্র থাকি! সাত 
দিন কোয়ারাণ্টাইনে আটক থাকিবার পর আমাদের সহিত একদল মান্দজ্রীজীকে 
আনিয়া এখানে বন্ধ করা হয়। ইহার! ছয় মাস জেল-বন্ধা ছিল; 
ইহারাও অন্যত্র গতাগতি-রহিত-দশায় আমাদেরই সহিত পাঁচ নম্বরে থাঁকিয়া 
দড়ি তৈয়ার করিত! তাহার মধো নাগা! ও চিনাপ্প। আমাদ্িগের 
বিশেষ বন্ধু ছিল; নাগা ছিল জাতিতে ও পেশীয় নরনুন্দর ; চিনাগা 
এই মাপ্রাজী দলে বয়সে কমিষ্ঠ ও বড় সংস্বভাবের ছেলে ছিল।. তাহাকে 
আমরা সকলে বড় ভাল বাঁিতাম। ইহারা সকলে মিলিয়! আমাদের দড়ি 
পাঁকান-রূপ ছুঃসাধাসাধনটা সহজ করিয়া দিত। চিমাগ্া এখন, টিকিট 
পাইয়া স্বাধীন ও উপার্জনক্ষম (5৩16 50150706) হইয়াছে, -সেলুলার 
জেলের দেশী ডাক্তারের (£09501051 £55151970) বাড়ীতে চাকুরী করে। 
নাগাপ্না আর ইহ জগতে নাই। 

এই মাদ্রাজী দল জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে $০0০)৩76এ 
ধাইতে না যাইতে আর এক দল ১২১ দফার বর্ম চালান পাঁচ নম্বরে 
আসিয়া পড়ে । ১২১ দফার (52০6107) অপরাধ রাজদ্রোহ। ক্র্মাদের 
মৌলবী বা পুরোহিতের নাম ফুদ্গী ব্রদ্মদেশে এই ফুঙগীরা প্রায়ই এক একটা 
জাল রাজ! ( থিবো) খাড়া করিয়া লৌক ক্ষেপাইয়! পুলিশ খানার উপর 
আক্রমণ করাইয়া থাকে। এই বর্মাদলকে ও আমাদের অনুর্ধাম্প্ঠা সঙ্গী করিয়া 
পীচ নম্বরে ম হয় ন স্থৌ দশায় রাখা হইল। আমাদের আটে সেই প্রথম 


৪৩ ্বীপান্তরের কথা। 


ডান কালা গত ও, শি লিউ, জজ এ, লো কস ৯ এত লতি । ক ৮ ৯৩ কস এ পেস সি. সত পি ক এ 


দাড়িগৌফহীন উ্ধিপরা কটা কটা বা রশন। আহদের মধ্যে এক আধ 
জন হিন্দি জানিত; এবার দড়ি পাঁকানর আমরাই গুরু, ইহার! চেলা। 
ইহাদের অনেকে ছিল্কা কুটিত। আমরা এই দড়ি ও ছিলকা শান্ত 
অজ্ঞ আনাঁড়ির দলকে পাইয়া বেশ এক চোট মৌড়লীর, বরহ্মান্দ সন্তোগ 
করিয়া লইলীম। অনন্ঠোপায় সহজে কৃতজ্ঞ তাহারাও আমাদিগের পরম 
ভক্ত হইয়া পড়িল। মাদ্রীজীদের “আইয়া স্বামী” ইন্গে য়া” রণ রুু পো” 
প্রভৃতি ক্রুতিমধুর কড় মড় শব্দ এক রকম সহিয়া গিয়াছিল; এখন আবার 
বন্মাদের এই অভিনব আনুনামিক ভাষায় তো আমরা অবাক। ছুই চারটা 
যাহা না হইলে চলে না, এমন আটপৌরে বুলি মুখস্থ করিয়া ব্র্ধ ভাষায় 
129. হইতে আমাদের আবার কিছু সময় লাগিল । 

এই রকমে প্রীয় ছয় মান কাটিবার পর ক্যাপ্টেন মারে দুই বৎসরের 
ছুটা লইয়৷ বিলাতি যাত্রা করিলেন। শুনিলাম, তিনি তীহার গৃহলক্ষী শূন্য 
আলয়ের জন্য একটি লক্ষ্মীর সন্ধানে স্বদেশে যাইতেছেন। তিনি থাকিতে 
আমাদের অনেক নখ ছিল; ছিলকার অধিক শক্ত কাঁজ কখন পাই নাই; 
তিনি হাঁসিয়। মিষ্টালীপ করিলে এই নিঃম্বহায় স্বজনভীন জীবন কতকটা 
বহনীয় হইত; ব্যারি সাহেবের দাঁপট তীহার শাসনে প্রায় মৌথিক ধমক 
মাত্রে পর্যযবেসিত ছিল। তবে ছুঃখ যাহা হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই 
অনৃষ্ট বশে) তাহীর জন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ দায়ী না হইয়া অধুনাত 
২জেলবিধিই প্রকৃতপক্ষে দাী, আর দারী পোড়া বিধি। জেলার সাহেবের 
হুকুম ছিল, গোলাওয়াল! কয়েদীর! পরম্পর আলাপ. না করে; সেই জন্য 
উঠিতে বসিতে খাইতে পরিতে আমাদিগকে যথাসাধ্য পৃথক রাখা হইত। 
পীচ নম্বররূপ একট! সঙ্কীর্ণ বটপত্রের উপর দশ জনকে একত্র রাখিয়া 
আবাঁর পৃথক রাখ! যে কি পর্যন্ত অপাধ্যসাধন, তাহা সহজেই অনুষের। 
তবে এ হেন দুঃসাধ্যসাধক এক পেটি অফিদার ভুটিয়া ছিল, 'সে'জাঁতিতে 


পাচ নম্মুরে খোয়েদাদী আমল। ৪১ 


গাঠান, নাম খোয়েদাদ খা । আমরা দশ জনেই হিন্দু; হিন্দু পেটি অফিসার 
ও ওয়ার্ডার সহানৃভতি দেখাইতে পারে, এই ভয়ে আমাদের সব কয়টি 
ভাগাবিধাতা পেটি অফিদার ও ওয়ার্ডার ছিল হিনুস্থানী মুসলমান, পাঞ্জাবী 
মুসলমান এবং পাঠান। পাঠান মানে সহজ বাধায় মেওয়াবেচা কাবুলী- 
ওয়ালা । পোর্ট ব্রেয়ারে ইহারা যমের দোসর; ধরিয়া আনতে বলিলে 
পাধিয়া আনে । নিজেরা যেমন অলস কর্মুভীরক ও কলুধিতচরিত্র, তেমনি 
গরকে খাটাইতে ওস্তাদ ও ভুর্দান্ত। 

পাঠানের মধ্যে আবার খোয়েদাদ খা পাঠানের রাজা ; চেহারাটি বড় 
হ্বাদরোগজনক,__বেঁটে, লোমশ, ঘাড়ে গর্দানে, কালো চাপ দাড়ী, ঝড় 
বড় বাঁকা দাত, ভ্রু জোড়া, উচ্চ নাশ, মেজীজ তিরিখ থি হাতে লগুড় | 
এত গুণ দিয়াও বিধি ক্ষান্ত হয়েন নাই; খোয়েদাদকে আবার অসন্তব 
কম কানুনী অর্থাৎ বিধি নিষেধের পক্ষপাতী করিয়াছেন ! তাহার রাজো 
জোড়া বিনা একা. চলিবার উপায় একেবারেই নাই, জোড়া ছাড়িয়া 
'অনবধানতায় এক পা পিছালেই তীব্রদষ্টি খা সাহেব উদ্ত-লগুড়, তখন 
কাক্েই দন্ত বাহির করিয়া বিনয়নম সোহাগে “হা! ভী, জমাদারদী কন্গুর 
হো গিয়া” বলিয়া যথাসাধ্য ক্ষিপ্রতার সহিত সেই ক্ষণিক পরিণয়ের সাথীটিকে 
'অকড়িয়া। ধরা ছাড়া আর গতান্তর থাকিত না। অন্ত নম্বরে জেলে 
জেলার বা সুপারিণ্টেখ্ণটে আসিলে এবং সান্ধ্য প্যারেডের সময়েও জোড়া 
হইতে হয়, খোয়েদাদের মগের মুলুক পাঁচ নম্বরে কিন্তু দিবারাত্র যুগলে 
যুগলে বিচরণ । 
; শুধু জোড়া জোড়ার বিধি হইলে ত বাঁচিতাঁম, উপসর্গ শুধু প্রথানে শেষ 
চয় নাই। সারে সারে জোড় জোড়া ফাইলে গিয়া “খাড়া হো যাও” রবে 
্রুষ্ণ দর্শনে শ্রীরাধার মত থমকিয়! ঁড়াইতে হইবে, “কাপড়া উতীরো” রবে 
কাপড় ছাড়িয়া লেংট পরিতে হইবে, “পাঁণি লেও” রবে বাটীতে করিয়া 


৪২ ..... দ্বীপান্তরের কথা। 


ও লা সি পনি লাস জা এস অন্ত পান ছি পা ৯ লি পা ৩ স্পা সি সি ছি তিস্তা স্স পাসস্ স্ছি এ ৯ ৬ লো লস্ট পপ লী শি পারিস 
পাসপাস্পিজাস্টি লা, শি জানি স্মরন 


ঝপৰঝপ, মাথায় জল, দিতে হইবে। এই ত গেল স্নান র্ব। শৌঁচ পর্বও 
ত্বং--সারবনী দশায় জোড়া জোড়া পাইথানামুখো হইয়া বলা, আর হুকুমে 
হুকুমে এক একবার আট ঢুশ জন করিয়! যাওয়া । যতক্ষণ ন!. আদেশ হয় 
ততক্ষণ সংযম অভ্যাস রি ॥ আবার সব চেরে ফা্যাসাদ সান্ধা প্যারেডে। 
প্রথম তো জোড় জোড়া বস; প্রতি দুই জোড়া গোলাওয়ালার মাঝে 
ছু'তিন জোড়া বন্মা বা মাদ্রীজী জোড়ার আড়াল চাই; যাহার সহিত জোড়া 
বাধিব সেও মীদ্রীজী বাঁ বন্মা হওয়া চীই। আমরা এই নিয়মে একবার 
বসিতে পাইলে নববধূর মত 'লাল্তরদ্ধ অনুষ্চ সরে খা সাহেবের দৃষ্টি এড়াইর। 
গল্প করিতাম, স্থখের মধ্যে কোন অফিসার উপস্থিত ন|! থাকিলে খা 
'মাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না । 

ব্যারি সাহেব আফিস হইতে জেলের দিকে যাত্রা করিবামাত্র সর্বত্র দাড়া 
পড়িয়া যাইত; কয়েদীরা সকলে সন্ত্রস্ত সচকিত অবস্থায় যে যাহার স্থানে 
নিতান্ত স্থবোধ সুশীল সাজিয়া বমিত, ওয়ার্ডার বা পেটি অফিসারও কাঠের 
মত নিশ্চল-ভাবে খাঁড়া থাকিয়া দেলামের জন্য হাত তৈয়ার রাখিত। 
বারি সাহেব জেল বন্ধ করিতে আসিয়া! গুমটিতে (087৮1 7061) 
একবার ঘুরিতেন ) ধখন যে নম্বরের সামনে আসা, অমনি “সরকার, রব 
আর কয়েদীর পাল শ্রীংএর পুভুলের মত এক সঙ্গে তড়াক্‌ করিয়া খাড়া : 
হইয়া উঠা, সঙ্গে সঙ্গে ওয়া্ডার পেটি অফিসারের মিলিটারী দনস্তরে সেলাম ! : 
'সে এক জার্ম্ণ কাইজারী ব্যাপার !! যদি সকলে ঠিক এক সঙ্গে উঠিয়া থাকে, 
তাহ! হইলে তে সে দিনকার মত রক্ষা; *বৈঠ যাও” এই হুকুম পাইয়। 
সকলে নিরাপদে বসিয়। পড়িলাম। কিন্তু যি এক জন কি ঢু'জন কটু 
দেরি করিয়া উঠিল তবে আর রক্ষ। নাই, “সরকার,” “বৈঠ যাও”; আবার 
”"সরকার* “বৈঠ যাও” এমনি মুহুমূহু উত্থান ও পত্তন, উথান ও পতন, 
কেবল মৃচ্ছা হইতে বাকি আর কি! আমরা কুক্তকর্ণ বা মহিযান্ুরের গর্জন 
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কখন শুনি নাই, কিন্তু তাহা যেমনি হউক ব্যারি-লাহেবের জুদ্ধ চিৎকারের: 
কাছে তাহা কপোত কপোতীর কুজন মাত্র; এ বিষয়ে ধাহার সন্দেহ আছে 
কাহাকে আমার কেবল এইটুকু মাত্র বলিবার আছে, যে, অন্তত; একটা পলিটি- 
কাল ডাকাতি করিয়! ব্যারি সাহেব সবল সুস্থ থাঁঞ্কিতে থাকিতে একবার পোর্ট 
ব্লে়ারে গিয়া সে জীমৃতনাদ শুনিয়! আশ! উচিত ছিল; এখন আর তাহ 
হয় না। সে রবের বিষয় আর কি বলিব, খষির কথায় শুধু বলিতে হয়-_ 
“আইশ্চর্্যবং কশ্চিদেনং শণোতি 
শত্বাপোবং বেদ ন“চৈব কম্চিং | 

ইহার শ্রোতাও আশ্চর্যা, এবং শুনিয়াও কেহ এ অনির্বচনীয় ব্যাপার 
বুঝিতে পাঁরে না। যদি কেহ ভাবেন আমি ব্যারি সাহেবের নিন্দা করিতেছি" 
তাহা হইলে বড় তুল বুঝিবেন। সমস্ত ভারতবর্ষের দুর্দান্ত খুনী ডাকাত: 
জুয়াড়ী বামায়েস লম্পটের জমায়েৎ ভারতের শত শত জেলে হয়। আবার 
তাহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া অতি দু্দর্য অপরাধীর দল আসে 
পোর্ট ব্রেয়ারে ; এরূপ কুকুরের শীসনের জন্য ব্যারি সাহ্বেরূপ মুগ্ডর যে. 
আবশ্াক, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। জেলে রাখিয়া! কয়েদীকে বদি 
বর্তমান কারাপন্ধতির হিসাবে শুধু ভয় আর শাসনের চাপে ভাল রাখিতে হয়, 
তবে ব্যারি সাহেব রূপ বিষস্ত বিষমৌষধম্‌ বিন! গতি নাই। কিন্তু আমাদের 
কয়েকটি গরীবের পক্ষে ব্যারি রূপ মুষ্টিযৌগ প্রয়োগটা! অন্ততঃ আমাদের মতে 
তো লধুপাপে গুরুদণ্ড হ্ইয়াছিল। না হয় বৌমাই ফেলিয়াছিলাম, তাহ 
বলিয়! কি সাক্ষাৎ জীবন্ত কৃতান্তের হাতে 'পঁপিয়৷ দিতে হয়? 

ব্যারি তবু তো পদে আছে, সে মুষ্টিযোগের উপর আবার খোয়েদাদী 
বঙ্ছযোগ। প্রীণান্ত আর কি! বৈকালে খন তীলাসী বা কাপড় 
চোপড় ঝাঁড়িয়া দেখার সময়" হয়, তখন তিন বার “$ন্‌ ঠন্‌ ঠন্”' ণ্ঠন. 
টন ঠন্ “ঠন্‌ ঠন্‌ ঠন্” করিয়া ঘণ্টা পড়ে; অন্ত নম্বরে কয়েরীরা তৎক্ষণাৎ 
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“খাড়া হো যাও” রবে দীড়াইয়া কাপড় চোপড় খুলিয়া রাখিয়া তালাসি 
(55৪৫) দেয়, আবার “উঠায় লেও” রবে কাপড়! ুলিয়া' লইয়া পরিয়া 
“বৈঠ যাও” হুকুম পাইলে বসিয়া যায়। কিন্তু এন্ডীবস্থায় কান্থুনী খোয়ে- 
দাদের বাবস্থা ইহার উপর *আরও সাড়ে ছাপ্সান্ন রবম। প্রথমে “খাড়া 
হো! যাও”, তাহীর পর “সিধা এক্‌ লাইন্সে খাড়া হো যাও”, তাহার পর 
“কাপ ড়া উতারো”, তাহার পর “স্ইীত মে রাখো”) তাহার পর “কদম্‌ 
উঠাও”, তাহার পর “রাখ দ্েও”। প্রথম হুকুমে আমরা দীড়াইলাম ; 
দ্বিতীয় হুকুমে এ উহার দিকে 'দেখিতে দেখিতে ঘেসাধেমী এক লাইন 
হইলীম; তৃতীয় হুকুমে কুর্তা ও টুপি খুলিলাম; চতুর্থ হুকুমে তাহা এক 
হাতে ধরিয়া সম্মুখে হাত লন্বা করিয়া! দিলাম, পঞ্চম হুকুমে এক পা তুলিয়া 
নুত্যকুশল! বাইওয়ালীর ঢঙে দ্রাড়াইলাম, এবং ষষ্ঠ হুকুমে এক পা আগাইয়া 
'গিয়। মাটিতে কাপড় রাখিয়! দিলাম। যদি ঠিক হইল তাহা হইলে খ' 
সাহেব তাও! বাঁক! দীতে দাড়ীর জঙ্গলমহাল আলোকিত করিয়া মহোৎসাহে 
বলিলেন, “সীবাস্‌ বাহাদুর?” আমরাও প্রাণের দায়ে তীহার কপ! পাইবার 
জন্য যে যাহার ছু'পাঁটি গীত বাহির করিয়া পুলকহাস্যে ত্ীহার সম্বর্ধনা 
করিলাম! এমনি সাড়ে ছাপান্ন হুকুমের পর বদিয়া পড়িয়া তিসরা' ঘরটি 
| তৃতীয় ঘণ্টার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; এই ঘণ্টা বাজিলে যে যাহার 
গোরালে গিয়। উঠিব, তাহ! হইলে রাত্রের মত খ। সাহেবের মারাত্মক সঙ্গসুথ 
হঈতে প্রাণ রক্ষা হয় আর কি! 

দড়ি পাকাইলেও খা সাহেব্রমন পাওয়া দায়; হাতে তুলিয়া হয় তো 
বলিলেন, “মোটা হায়। সরম্‌ লাগ তা নেহি?” ছিলকা। হাতে লইয়া: দাত' 
ধর্ণচাইরা হয় তো! টিগ্নমি হইল, “এই বাঙ্গালী কচড়া হায় ( অর্থাৎ নোংরা 
সুমা ভরা), গরিলা শ্রধাও (জল শুথাও)1৮ খাঁ! সাহেবের মন পাইবার 
কান্ত আমরা না করিতীম এমন কর্মই নাই। খোয়েদাদ ব্যারী" সাহেবকে যমের 
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অধিক ভয় কুরিত, ব্যারী সাহ্কেব জেলের দিকে আপিতে আরম্ত করিলে সে 
বিড় বিড় করিয়া “বিদ্মিল্লা” নাম জপ করিতে লাগিয়া যাইত। কয়েদীদিগের 
মধ্যে মোল্লা ও নমাজী বলিয়া তাহার বিলক্ষণ খাতি ছিল। আমরা প্রাণপণে 
তাহার ধর্বুদ্ধির প্রশংসা করিতাম, মুদলম।ন হইবার দুরাকাজ্ষাও জানাইতীম, 
থোয়েদাদের উচ্চ হৃদর ও মানুষ চরাইবার ক্ষমতার তারিফ করিতাম, আর 
শুনিতে শুনিতে আনন্দে খ। সাহেবের প্রায় দশীপ্রাপ্তি ঘটিত। আছি ও 
অবিনাশ ০07৬8163011 2215 ছিলাম, এই কন্ভালেসেন্ট দলে নান 
লিখা হইলে মাথা পিছু ১২ আউন্স ছৃধ পাওয়া যায়। আমি আমার দ্ধ 
লুকাইয়া মাঝে মাঝে খা সাহেবকে দিতাম, খা সাহেব তাহা দুই একবার 
আমতা আমতা করিয়া লইতেন এবং পরম পরিতোষ পূর্বক পান করিরা 
দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে দন্ত বাহির করিয়া বলিতেন, “ইয়া বিস্মিল্লা 1 
খোদানে কেয়া আজব, চিজ, বনায়া হ্থায়।” বলা বাহুল্য এই দুধটুকু 
আমার ঘঘুষ,-এই উদ্রভোজী কাবুলী দুর্ধাার  ক্রোধশাস্তির কামনায়, 
আমার অধ্ধ্য। মি | 
ব্যারী সাহেব যেমন দুর্দান্ত ছিলেন, তেমনি আমাদিগের উপর কৃপা- 
পরবশও ছিলেন। নিত্য সকালে জেলে রোদে ঘুরিবার সময় একবার 
এবং বৈকালে জেল বন্ধের (1001. ম[) 0175) সময়েও একবার হেলিতে 
দুলিতে বর্মাচুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে লাঠি বগলে আসিয়৷ জনে জনের সহিত 
গল্প গুজব করিয়া যাইতেন। তিনিও বুঝিতেন এবং আমরাও বুঝিতাম, যে, 
এই মেহেরবাণীর ফলে আমাদের উপর পেট অফিদার ও ওয়ার্ডার দ্র 
কতকটা নেকনজর পড়িত। সাহেব গল্প করির! সমানে সমানে ইয়ারকি 
দিয়া যায়, তবে বাবুভীরা এক একটা কেও কেটা হবে! এই খাতির বা 
0:85018৩ থাকায় আমাদিগের উপর কদর্ধ্য অপমানকর গালি ও প্রহারট। 
তেন হয় নাই। লাধারণ কয়েদীর কিন্তু সেটা একচেটে নিত্য অধিকার & 
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আমরা কয়েদীকে নির্বিবাদে অতথানি গালি ও ধনঞ্জয় পরিপাক করিতে দূর 
হইতে দেখিয়া ভয়ে কাহিল হইতীম মাত্র; জেলাঁর ও 'ুপর্ডনট * সাহেবের সহিত 
“পাণিকা মাফিক” হরদম ইংরাজি বলার সন্ত্রমে আতভীযীদিগের শ্রদ্ধাবনত 
লগুড়ের আস্বাদন আমাদিগকে সচরাচর বড় একটা করিতে হয় নাই। 
বারী সাহেবের মেয়ের নাম ক্যাথ লিন; স্ত্রী জন্ম খোঁড়া, তাঁর একটা গা 
ভাবতঃ কিছু ছোট। 'সলুলার চিড়িয়াখানার এই আজগুবি নূতন চি'ডিয়া 
গুলিকে দেখাইবার জন্য সাহেব মাঝে মাঝে সম্ত্রীক সকন্তা আসিতেন, আর 
আমরা সেই খালি পায়ে জাজিযাবর্াটুপীধর। রশার গলায় কাঠের গো-ঘণ্টা 
দোলাইয়! অপূর্ব্ব সঙ্র্ূপে মেম সাহেবদের কাছে স্থিতহান্তে ঈাড়াইতাম। 
সাহেব বোধ হয় অকপটে ভাবিতেন, যে, সত্য সত্যই বড় কূপ! করিতেছেন; 
আমরা মরমে মরিয়া যে ছু:সহ লজ্জার কশাঘাত নীরবে নির্ববাদে সহিয়! দর্শন- 
দিতাম, তাহ! বুঝিতাম কেবল তুক্তভোগী আমরাই । ব্যারী সাহেবকে মুখ 
ফুটিয়! কিছু বলিতীম না, ভাবিতাম সাহেব কূপ! করিতেছেন করুন, অরসিকে 
রসের 'নিবেনে' আর ফল কি? 
«কি যাতনা বিষে 
বুঝিবে সে কিসে, 
কু আশীবিষে 
দংশেনি যারে ?” 
এই সময়ে সেলুলার জেলে কয়েদীর কাজকর্ম বুঝিয়া লইবার মুন্দী ছিল 
গেম রনুল। এই তবচিডিয়াথানায় মে আর একটি অপূর্ব চীজ,। 
কালো, রোগা, কদাকার, দীর্ঘদন্ত ও সাহেবের ্রীচরণের আল্ঞাব ছচো 
বিলেষ। সেই তখন ওয়ার্ডার হইয়া জেল মুন্দীর কাজ করিতেছে। 
পারতপক্ষে নন রূ কুকার্মাটা দে করিত না, তাই গন্ধের জালায় তাহার 
কাছে দীড়ান দুর হইত। গৌলাম রঙ্ুল যখন প্রথম জেলে আসে, তখন 


পাঁচ নম্বরে খোযোদ'দ্রী আমল। ৪৭ 


পা স্পরসির সি সলী  স্িপ সস্জিতা তর সরিকিতী অনিতা এসএ পাস স্পিন পাপা সাত ইভা সিল সত কালা সিডার সা টাটিপতা আলা স্ফ  « এ 


হার এই ম্নানের অনভাসের জগ্ বড় সীহেৰ এক দিন হুকুম দেন, যে. 
তন চার জন মেথর তাহাকে ধরিয়া স্নান করাইবে। হুকুম হইলে আর 
ক্ষা আছে? কয়েক জনে ধরিয়া তাহাকে হৌদি বা চৌবাচ্চার উপর, 
ফলিয়া নারিকেল ছোবড়া দিয়! রগড়া ইয়া! নাকি প্রাণ কগ্ঠাগত করিয়! স্নান 
রাইগাছিল। কয়েদীদিগের মধ্যে চিরদিন রম্থুলকে ক্ষেপাইবার এইটি একটি 
ব্রপের বিষয় হইয়া আছে। গোলাম রঙ্গল দীত খিচাইতে অদ্ধিতীয় ; 
ঈপেনকে এক দিন দড়ি খারাপ হইবার জন্য ঈাত খি'চাইয়৷ ধমক দেয়? সে 
াগ উপেনের আজও যায় নাই। অবগ্ঠ "ঠিক তখন যে ভাঁবটার উদয় 
ইয়াছিল, তাহা! রাগ আর ভয়ের অপূর্ব মণিকাঞ্চন যোগ। এই গোলাম 
স্থূল অসংখ্য লোককে শাস্তি দেওয়াইয়াছে; তাহার হাতে বেড়ি ' 
াতকড়ি খাইয়! নাস্তানাবুদ হইয়াছে, এমন বহুতর লোক আজ আন্দামানে 
টাপুতে টাপুতে ওত পাতিয়া৷ আছে; তাহাদের আশা এই যে, একবার 
কান অপরাধে গোলাম রমুল বরখাস্ত হইয়া জেলের বাঁহির হইলেই তাহারা 
চাহাকে দেখিয়! লইবে! কিন্তু ব্যারী সাহেবের প্রিয়তম! চেড়ীদিগের অন্তত 
স্থল বড় ধূর্ত, তাই সে জেল হইতে বাহির হয় নাই। জেরেই ওয়ার্ডার 
ইতে ক্রমশঃ পেটি অফিদার, টিগাল ও পরে বর্তমানে জমাদার হইয়া আজও 
নর্ববাদে মোড়ল-যাত্রা নির্ববাহ করিতেছে । 

থোয়েদাদ, গোলাম রমুল ও ব্যারী সাহেব এই ত্রাহস্পর্শে আমরা শাশুড়ী 
 রক্তচক্ষু পতিদেবতা-তাড়িত বধূর মত পরমন্থথে কালাতিপাত করিতে 
নাগিলীম! এইরূপে পাচ নম্বরে কিঞ্িদিধিক এক বংদর মারে সাহেবের 
পায় কাটিল মন্দ নহে। হেমা” ইন্দু প্রভৃতি কয়েক জনকে ইতিমধ্যে 
একবার কান্তে হাতে পাঠ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠে ঘাস কাটিতেও দেওয়া 
য়। বোধ হয় বাবুযাত্রা-নির্বাহকারী নিরীহ পাঠক ভাবিতেছেন,- 
'ঘাস কাটা! ভদ্র সন্তানের!” আসলে কিন্ত উদ্টারাজার দেশে 


৪৮ দা রের কথা । 
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ঘাসকাটা, ঝাঁড়ুদারী, ও এ মেথরের কাজ পাইলে (লোকে সত্য সতাই 


বন্তিয়া যায়। কলু টানিবার তয়ে অনেক ব্রাঙ্গণ ্ত্রীকে মেথব 
হইবার আবেদন জারননুইতে আমরা দেখিয়াছি।, ) এই সব কাজে; 
লোক যখন তখন যেখানে সেখানে ইচ্ছামত থুরিতে পায়; কাজও 
হালক।, নিত্য নৈমিত্তিক কর্তবাটুক করিয়/ লইতে পাঁরিলেই সমস্ত দিন 
ছুটি। সুতরাং নী আসামীদের হাতে কান্তে দিয়া উঠানে এমন 
স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া উ্ঈওয়ায় মারে সাহেব সত্যই আমাদের উপর বড় 
কূপাপরবশ হুইয়াছিলেন; তাহার উপর আবার মারের হুকুম ছিল, 
যখন রৌদ্র বা বর্ষা থাকিবে না, তখন ঘাস কাঁটিতে হইবে। গ্ুতরা' 
রৌদ্র বা বর্ষার সময় উঠানের মাঝে কাঠের কারখানার বারাগ্ায় পায়ে, 
উপর প! দিয়া দিব্য আরাম ভোগ করা৷ আরকি! যদি বা কথন একট 
মেঘের চীপ দশ পনর মিনিটের জন্ত কুর্ধ্যদেবের উপর আসির 
পড়িল, তবেই ঘাস কাটিবার পালা, নহিলে নয় রৌদ্র, নয় বর্ষা তে 
লাগিয়াই আছে। 


জ্বি পক্িচ্ছেদ । 
উপেনের কথা 


ধর্্মাঘট 


কালাপাঁনির জেলে পৌছিতে না পৌছি্তিই আমাদের মধ্যে যাহার 
ব্রাহ্মণ, তাহাদের পৈতা৷ কাড়িয়৷ লওয়া হইল। দেশের জেলে এরূপ 
কোনও নিয়ম না থাঁকিলেও কাঁলাপানিতে এর নিয়মই বলব্ৎ। জ্জুল 
জগন্নাথ ক্ষেত্র--এখানে জাতিভেদদ মরিয়৷ প্রায় প্রেতদশ! লাভ করিয়াছে । 
তবে মুমলমানদের দাঁড়ি বা শিখের চুলে হাত দেওয়া! হয় নাঃ কিন্তু গোবেচারা 
ব্রাহ্মণের পৈতা কাড়িয়া লইতে সবাই ক্ষিগ্রহন্ত। তাহার কারণ শিখ 
মুদলমান গোয়ার, ব্রাহ্মণ নিরীহ। যাই হোক, তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিিন 
খোলসখানাকে ত্যাগ করিয়া আমর! ঝাকের কই ঝাঁকে মিশিয়া গেলাম। 
মজার কথা এই কোনও ব্রাক্ষণকেই বিশেষ আপত্তি করিতে দেখিলাম না। 
এ জগতে যে পড়িয়া মার খায়, তাহাকে মারিবার জন্য সকলের হাত উসখুম 
করে। অনেক দিন পরে রামরক্ষা নামে একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ জি 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । তিনি কারাধ্যক্ষকে বলেন যে পৈতা না থাকিন্নে 
পান ভোজন কর! তীহার ধর্মে নিষিদ্ধ ; সুতরাং পৈত। কাড়িয়া লইলে তিনি 
জেলথানার অন্ন গ্রহণ করিবেন না। তিনি চীন শ্তাম জাপান অন্নেক 
ঘুরিয়াছিলেন, জাতিভেদের গৌড়াশী তাহাতে ছিল বলিয়া! বোধ হয় না) তবে 
কর্তব্বোধে পৈতা৷ হরণের বিরুদ্ধে তিনি এত লড়িয়াছেন। হুর্বলের কথা 
কে কবে শুনে? পৈতা৷ ত্তাহার কাড়িয়া লওয়াই হইল; তিনিও পানাহার 

৪ 






৫০ ্বপান্তরের কথা। 


০ নিবি 


ত্যাগ করিলেন। ৪ দিন নর উপবাদের পর তীহার .নাকে, রবারের রা 
১09০0801) 0106 পুরিয়া দি পেটে ছধ ঢালিয়া দেওয়া হে লাঁগিল। 
মাসাবধি কাল এইরূপ চলে, তখন একট! ধর্মঘটের 9011৩ ) দমকা বড় 
বছিতেছিল, সেই উত্তেজনাবশে রামরক্ষা কর্তৃপক্ষের, সহিত অনেক বাকবিতণ্া 
লড়াই করিমছিলেন। ব্রন্ধদেশের জেল হইতে কাঁলাপানিতে আসবার 
পূর্বেই নান! কঠোরতীয় তাঁহার শরীর ভাঙ্গতে আরদ্ত করিয়াছিল। এইবার 
হঙ্মার লক্ষণ দেখা দিল। . অল্প দিন পরে বক্মারোগের চিকিৎসালয়ে গিয়া 
তিনি যুগপৎ কারাযন্ত্রণা ও তববন্রণা হইতে মুক্ত হন। 

যাক সে কথা। মরিয়া বাঁচিবার ছুঃসাহম আমাদের কুলাইল না। 
মরিলাম না ত বটেই) অধিকন্তু জেলখানার খোরাক খাইয়াই বাচিয়া 
থাকিবাঁর জন দৃসংকল্প হইয়া! রহিলাম। সেটাও বড় কম বাহাদুরির কথা নয়। 
রেঙ্ুন চালের ভাত ও মোটা মোটা রুটি, এ না হয় এক রকম চলে? কিন্ত 
কচুর গোড়া, ডাটা ও পাতা) চুপড়ি আলু; খোসামমেত কীচা কল! 
ও পুঁই শাক; ছোট ছোট কাকড় আর ইন্দুরনাদি এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া 
যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হয়, তরকারীর বদলে তাহার ব্যবহার 
করিতে গেলে চক্ষে জল না আসে, বাঙলা দেশে এমন ভদ্রলোকের ছেলে 
এ সিটির বংদরেও বড় বিরল। জাহাজে চারি দিন “চানা ও চূড়া” 
চিবাইতে চিবাইতে গিয়াছিলাম ; সুতরাং পেটের জালায় আমর! সে অন্নও 
বেশ হাসিমুখে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। 

জেলে ঢুকিবার পূর্বেই জেলার সাহেব আমাদের বুঝাইয়। দিয়াছিলেন থে 
আমাদের পরষ্পরের মধ্যে কথাবার্তা কহা ব৷ একক্র বস! নিষিদ্ধ) নিয়মলজ্ঘনে | 
শাস্তি অনিবার্ধ্য। 
_ এইবার কাজকর্মের পালা । কালাপানিতে নারিকেল প্রচুর জন্মায়, আর 
মেগুলি সমন্তই সরকারী সম্পত্তি। সেই জন্ত মেখানে প্রধানত নারিকেন 


রা ধর্মাঘট। ৫১ 
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পইয়াই কারবার & নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া তার বাহির করা ও তাহা হইতে 
দড়ি পাঁকান, শু নারিকেল ও সরিষা ঘাঁণিতে পিষিয় তেল বাহির করা, 
নারিকেলের মাল! হইতে হু'কার খোল প্রস্তুত কর1--এই সমস্তই জেলখানার 
প্রধান কাজ। এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; এ ভিন্ন এখানে বেতের 
কারখানাও আছে; তাহাতে গ্রধানতঃ অল্পবয়ঙ্ক ছেলেরাই কাজ করে। 

ঘানি ঘুরান ও ছোবড়া পেটাই সব চেয়ে কঠিন। আমাদের মধ্যে 
বারীন্দ্র ও অবিনাশ নিতান্ত হূর্বল ও রুগ্ন বলিয়া তাহাদিগকে দড়ি পাকাইতে 
দেওয়। হইল) অপর নকলের ভাগ্যে ছোবড়া পেটা মিলিল। সকাল বেলা 
উঠিয়া শৌচকর্মের কিঞ্চিৎ পরেই সকলে অন্ন বা “কঞ্তি” গলাধঃকরণ ' করিয়া 
“ল্যাঙ্গোটি” অনটিয়া ছোবড়া পিটিতে বসিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেককে বিশটা ' 
নারিকেলের শু ছোবড়া দেওয়া! হয়। বর্ণনাটি আর একবার দিই। একথণ্ড 
কাঠের উপর এক একটি ছোবড়া রাখিয়া একটী কাঠের মুণ্ডর দিয়া তাহা 
পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটা নরম হইয়া আদে। ছোবড়াগুলি পিটিয়া নরম 
হইলে তাহাদের উপরকার খোঁসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর 
সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিঁটিতে পিটিতে ভিতয়কার 
হুি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তারগুলিই অবশিষ্ট থাকে। এই তারগুলি 
রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষার করিয়া প্রত্যহ এক সেরের একটী গোছা! প্রস্থত 
করিতে হয়। 

প্রথম দিন এই শী রি বাঁপারটা ই! করিয়া বুঝিতেই আমাদের 
তুনেকক্ষণ গেল; তাহার পর পিটিতে গিয়া দেখিলাম হাতময় ফোস্া 
পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন মাথা খুঁড়িয়া কোনও রকমে আধ পোয়া তাক 
প্রস্তুত করিলীম। অষ্টমীর পাঁঠার মত কীপিতে কীপিতে যখন বেল! তিনটার 
সময় কাজ দাখিল করিতে হাজির হইলাম, তখন দাত থিচুনির বহর দেখিয়াই 
চক্ষু স্থির হইয়া গেঁল। গালাগালিটা নির্ষিবাদে হজম করিবার স্ু-অত্যাস 
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কিক ক কাবার বে কার চাহ তরী লি ওর 


কস্থিনকালেও ছিল না; আজ বিদেশে এই স্গুরীর মধ্যে কঠোর পির 
ও গালাগালি সম্বল করিয়া দীর্ঘীবন কাটাইতে হইবে ভাবিয়া যেন প্রাণটা 
ছাপাইয়! উঠিতে লাগিল। আর সে গালাগালির বা'কি বাহার ! শরৎবাবুর 
কি একখানা বইএ পড়িযাছিলাম যে গালাগালিতে হিন্সস্থানীর মত লম্বা ভিহরঃ 
আর কোনও জাতির নাই। তাহাকে একবার পোর্ট ব্রেষারে গিয়া ভাষাতে 
অন্গুশীলন করিতে আমাদের সবিনয় অনুরোধ | হিন্দস্থানীর সহিত পাঞ্জাবী 
পাঠান ও বেলুচ মিশির! থে অমৃতের উৎস দেখানে খুলিয়া দিয়াছে, তাহার 
আস্বাদন একবার যাহার অনৃষ্টে ঘটিয়াছে, সেই মজিয়াছে। সাঁত জন্ম সে 
তাষা চচ্চা করিলেও আমাদের দেশের হাড়ী বাগী পর্যান্ত মে রসে সমাক 
অধিকারী হইতে পারিবে কি না সনোহ। বীভৎসতার মধো এত রকমারি 
থাকিতে পারে, পূর্বে তাহা জানিতাম না। 

থাক মে বথা। ছোবড়া পিটিয়া, কচু পাতার তরকারী ও গালাগা্গি 
খাইয়া পাঁচ নম্বরে এক রকমে ত দিনগত পাঁপক্ষয় করিতে লাগিলাম ; কিন্ত 
উপদেবতাদের দৌরাম্মে ক্রমে জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লীগিল । 
দেশের জেলে যেমন মেট ও কাঁলাপাগড়ী, কালাপানিতে মেইরূপ ৬/৪1৫61, 
7০৮ 09০০7, 17091 ও জমাদার। সাধারণ কয়েদীই ৫1৭ বং 
সাজ! কাঁটিবার পর এই সব পদে উন্নীত হয়; কিন্তু কালাপানিতে ক্ষুদ্র নহং 
বহুবিধ কর্মের ভার ও কর্তৃত্ব ইহাদের উপর স্থাস্ত। যমরাজ কারাধ্যক্ষের 
 ইহারাই প্রহরী। ছেলেবেলা এক জন সুরপিক বঙ্জীদী বক্তার মুখে শুনিঘবা- 
ছিলাম যে যিনি “আষ্টে পিষ্টে” মারেন তিনিই “শাটার” ; আমারও সষটরাপ | 
মনে মনে একট! বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে “প্রহার” শবের সহিত “প্রহরী” 
শব্দের নিশ্চয় একটা ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে। গালাগালি ও মারাঁপটে ইহার 
সকলেই সিপ্ধহস্ত | “রামগ্লাল ফাইলে টেড়া হইরা বনিয়াছে, দাও উহার ঘাড়ে 
হুইটা রদ!) মুস্তাফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাঁই, অতএব উত্থার 
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ক ছি লও _বকাউনলার পাইখানা হ্ইতে করিতে বিল হইয়াছে, 
ক্মতএব. তিন ডা! লাগাইয়া উহার পশ্চান্দেশ টিলা করিয়া দাও” 
এইরূপে বছবিধ সদ্যুক্কি প্রয়োগে তীহারা জেলখানার শান্তি (1150101016) 
রগ্গা করেন । 

কয়েদীরা অনেক সময় গলার মধ্যে গর্ভ করির পরদা কড়ি নুকাইয়া 
রাথে ; নানারূপে অত্যাচার করিয়। কয়েদীর নিকট হইতে সেই পয়সার 
তাগ আদায় করাই গুহরীদের . প্রধান উদ্দেতি। আমাদের ত পয়সা কড়ি 
নাই, আমর! ধাই কোথায়? বারীন্ত্র নিতান্ত 'জীর্ণণীর্ণ বলির! হাসপাতাল 
হইতে তীহার গ্রতাহ ১২ আউন্স ছুধ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের 
7607 00097 খোয়েদাদ মিঞার মুখে সেই ছৃধটুকু ঢালিয়া৷ দিয় তবে 
স্তিনি অতাচারের হাত হঈতে নিস্তার পাইতেন। খোয়েদাদ এক জন 
গচণ্ড নমাজী মোল্লা; পুরাদস্থর “থেদাকা বান্দ1”। তিনি ভীহার গৌফ টা 
মুখখানির মধ্যে দুরধটুকু ঢালিয়া৷ দিতে দিতে বলিতেন--“ইয়াঃ বিস্মিল্লা ! 
খোদানে কেয়া আজব, চিজ পধদা কিয়া !” 

আরও বিপদের কথা এই, এ সকল অত্যাচারের প্রতীকার নাই। 
'গরহরীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাবুদ দিয়! কে আপনার ঘাড়ে ভূত ডাকিয়া 
আনিবে? আর মোকর্দম| প্রমাণ করিতে না পারিলে মিথ্যা মোকর্দমার 
জন্য উপ্ট। সাজা পাবার ভযবও বথে্ট! রক্ষকই যেখানে ভক্ষক, সেখানে 
প্রাণ বাচে কিরূপে? এ 

এইরূপে ছয় সাত মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলনা ও এলাহাবাদ 
হইতে ১০।১২ জন রাজনৈতিক করেনী আমির উপস্থিত হইললেন। 
নর্বনমত আমাদের সংখা হইল প্রায় ২০।২২৯জন | 

এই দময় আমাদের ভাগাগগণে নূতন জেল সুপারিন্টেণ্ডেরূপী এক 
ধুম.কতূর উদর হল । আগাদের কণাল এইবার পুরাপু র ভাঙ্গিল। তিন 


এ 
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বেন নু ই কনার কলে বিন লেন 
নার বাবস্থা করিলেন। উল্লাকরকে, যে সরিষা পিষিবার“ঘানিতে জোতা 
হইল তাহ! অনেকটা! আমাদের কলুর বাড়ীর দেশী ঘানির মত) আর হেমচন্্র, 
ধীর, ইনদ প্রভৃতি বাঁকি কয়জনকে যে ঘানিতে পাঠান হইল তাহা হাত দির 
ঘুরাইতে হয়। গ্রত্তাহ এক একজনকে ১৯ পাঁউও ধরিষার তেল বা ৩৭ 
পাউও নারিকেল তেল পিধিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান 
লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমসিম খাইয়া! যায় ; আর আমাদের যে কি দশ! হইল 
তাহা মুখে অবর্ণনীর। জেলের যে অংশে তেল পেধা হয় ঢুই জন পাঠান 
পট অফিদার তখন সেখানকার হর্ডভাকর্ভা। সেখানে ঢুকিতেই তাহাদের 
মধ্যে এক জন তীহার বন্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া বেশ জোর 
গলায় বুঝাই দিল থে কাজকর্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে তিনি 
আমাদের নাকগুলি ঘুনার চোটে থ্যাবড়া করিয়! দিবেন। কিন্তু নাকের' 
তবিষাৎ ছুর্শীর কথ! ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি 
কাধের উপর ৫* পাউও নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লই! 
তেভলায়, চড়িয়া কাজ আরম্ত করিতে হইবে। আর সে ত কাজ 
নয় ; রীতিমত মন্লধুদ্ধ। ৮1১৯ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিত গুকাইতে 
আরন্ত হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। 
রাগের চোটে মনে মনে সুপারিন্টেঞ্চেট সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থ! করিতে 
ধ্লাগিলান, কিন্তু সে নিক্ষল আক্রোশ। এবৰার মনু হইল ডাক ছাড়ি 
কীদিলে বুবি এ জাল মিটিবে, কিন্তু লক্জায় তাহাও পারিলাম না। ১৭টার 
ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোম্ব! পড়িয়াছে' 
চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে [লার কাণে ঝি' ঝি' পৌঁকা ডীকিতেছে। 
প্রথমেই দেখিলাম বুদ্ধ হেমচন্ত্র এক কোণে চুপ চাঁপ বসিয়া আছেন। 
জিজ্ঞামা করিলাম-_“দাদা, কি রকম?” দাদা হাত দু'খানা দেখাইয়া 
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বলিলেন-_“দারুভুতো মুরারি”। কিন্ত হাত দু'ধানা আড় হয়া দার 
হোঁক, আর পাঁষাণময়ই হোক ত্তীহীর মনের জোর কখন এক কিছু কমিতে 
দেখি মাই। হুঃখকষ্ট হাসিমুখে মহা করিতে, তীব্র যন্ত্রণার মাঝখানে অবি- 
চলিতভাবে ভবিষ্যৎ কর্তবা স্বির করিতে হেমচন্দ্র একরূপ অদ্ধিতীয়। 
হেমচন্দ্রকে আত্মহাঁর! হইতে কেহ বড় একট! দেখে নাই। যন্ত্রণায় রে 
হইয়া যখন কেহ কেহ যা হউক কিছু একটা করিয়া ফেলিবার সংক 
করিয়াছে, তখন হেমচন্্ই আপনার মনের বল তাহাদের মধ্যে সং এ 
করিয়া তাহাদিগকে নিরন্ত করিয়াছেন । 

আমাদের মধ্য ২।৩ জন ব্যতীত স্বৃহত্তে ৩০ পাউগড তেল পেষ! সকলেরই 
সাধ্যাতীত। অনেক সময় অন্ান্ত কয়েদীরা লুকাইয়৷ আমাদের সাহা 
করিত। 

এইরূপে দিনের বেল ঘানি থুরাইয়া ও রাত্রে আধ-মরার মত পড়িয়া 
থাকিয়া ত এক মাস কাটিল। 

এক মাঁস পরে প্রথম দল বদলি হইয়া দ্বিতীয় দল ঘানি পিষিতে আদিল। 
অবিনাশ নিতান্ত হুর্বল ও তাহার €[1/061001039%5 হইবার সম্ভাবম। জীনিয়া! 
প্রথম বারের সুপারিণ্টেক্টে তীহাকে কঠিন কর্ম হইতে অব্যাহতি দ্িয়া- 
ছিলেন) কিন্ত দ্বিতীয় বারের কর্তা মেজর বার্কার তাহাকে বিনা পরীক্ষার 
ঘানি পিষিতে পাঠাইলেন। এলাহাবাদের “ম্বরাজ** সম্পীদক জীবন 
নন্দগোপালকেও এই ষঙ্গে ঘানিতে আনিলেন। 

নন্দগোপাল পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়। দীর্ঘকায় স্থুপুরুষ্, ১২১ ক ধারায় টির 
হইয়া ১* বৎসরের জন ্বীপাস্তরিত হন। তিনি ঘানিতে যাই এক নূতন 
কা করিয়া বিলেন। প্রথমেই বলিলেন “অত জোরে ঘানি ঘুরান আমার 
পৌঁধাইবে না।” ঘানি সাধ্যমত আস্তে আস্তে ঘুরিতে লাগিল ) ফুলে, ১০টার . 
মধ্যে তেলের এক তৃতীয়াংশও পেষ| হইল না। ১০টার মময় নীচে আনিয়া 


৫৬ দ্বীপান্তরের কথ।1 
রর ২ পিসি লা শসা সস রাস কাসমিকাস্ছি পিপলস পলিপ শি হরর কহ বানের পাপা 


সাধারণ করেদীরা ৫19 মিনিটের মধোই তাড়াতাড়ি ভাত খাই লইয়া আবার 
কাজ করিতে ছুটে । ১*টা হইতে ১৫টা' পর্স্ত আইন অনুমারে আহার গু 
বিশ্রামের জন্ত নির্দিষ্ট থাকিলেও কাজ পাছে শেষ না-হয়!এই ভয়ে তাহারা 
বিশ্রাম লইতে সাহস করে না। কাজ শীস্র শেষ হইলে হাত প! ছড়াইয়া একটু 
জিরাঈতেও পায়। নন্দগগোপালের মে ভয় নাই। পেটি' অফিসার আসিয়া 
তাড়াতাড়ি খাইয়া! লইবার জন্য তাহার উপর হুকুম জারি করিল। নন্দগোপাল 
তাহাকে শ্মিতবদনে স্বাস্থানীতি বুঝাইয়! দিয়! বলিলেন, যে, তাড়াতাড়ি আহার 
করিলে পাকস্থলীর বিশেষ অনিষ্টের মন্তাবনা ; আর ১০ বৎমর যখন ত্রাহাকে 
সরকার বাহাদুরের অতিথি হইয়া! থাকিতেই তইবে, তখন কোনও কারণে 
তিমি আপনার স্বাস্থাভঙ্গ করিয়! সরকারের বদনাম করিতে অপারগ। 
জেলার সাহেবের কাছে রিপোর্ট পৌছিল; তিনি আসিয়! দেখিলেন 
নন্দগোপাল ধীরে ধীরে গ্রাস পাকাইয়া বত্রিশ ঈাতে চৌষটি কামড় মারিয়া 
এক এক গ্রাদ গলাধঃকরণ করিতেছেন। খুব খানিকটা তর্জন গর্জন 
করিয়! তিনি নন্দগোপাঁলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে, কাঁজ যথা সময়ে শেষ 
করিতে না পারিলে বেত্রাঘাত অনিবার্া। নন্দগোপাল নিতান্ত ভদ্রভাবে 
্বন্তানীতির পুনরাবৃত্তি করিয়া জেলার সাহেবকে মধুর হাস্যে জানাইলেন, যে, 
সরকার বাহাদুর যখন ১০! হইতে ১২টা পর্যন্ত আহার ও বিশ্রামের জন্য 
নির্দিষ্ট করিয়া! দিয়াছেন, তখন তিনি ত নিজে সে আইন ভঙ্গ করিবেনই না; 
'অধিকন্ত জেলার সাহেবও যাহীতে সে আইন তঙ্গ নাঁঁ করেন সে বিষয়েও 
দৃষ্টি রাখিবেন। বলা বাহুল্য জেলার' সাহেবের অঙ্গ জুড়াইয়া ভ্রব হইয়া 
গেল ! তিনি তর্জন গর্জন করিয়া মানে মানে প্রস্থান করিলেন। 
আহারাদি যথাসময়ে শেষ করিয়া নন্দগোপাল কুঠরীতে গিয়৷ ঢুকিলেন। 
বিব্রত পেটি অফিদার ভাবিল এইবার বুঝি কাজ আরম্ত হইবে। নন্ধগোপাল 
কিন্তু একখানি কম্বল লইয়! আস্তে আস্তে বিছান! পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন ॥ 





নদগোপাল আরও এক ধঙ্সী'খামি চি কার টাদিদেন নে বারডিতে 
প্রায় ১৫ পাউণ্ড তেল হইয়াছে, 'তখন বার্চিনাবিকেল বস্তায় বন্ধ কৰিয়া 
চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজেব ত অর্ধেক মার হইয়াছে, বাকি অর্ধেক 
এখন করিবে কে? নন্দগোপাল বলিলেন, প্যাহার খুসি সেই করিবে । আঙ্ি 
ত'আব সত্য সতাই কলুব বলদ নই, যে, সমস্ত দিনই তেল পিষিব। দিনে 
ছষ পষসারও খোরাক পা না, তা ৩* পাউণ্ত তেল পিষিব কেমন করিয়া 1” 

কর্তৃপক্ষ মহলে একটা হুলস্থল পড়িয়া গেল। তঞ্জন গর্জন অনেক 
হইল; কিন্তু নন্দগোঁপাল নির্বিকার পরমপুকষেব মত নি্পন্দ এবং সদা 
শ্মিতবদন। নন্দগোপালের নিকট হইতে ৩০ পাঁউও তেল বাঁহির তইবার 
কোন আঁশাই নাই দেখিয়া স্তপারিন্টেনডেন্ট সাহেব তাহাকে পায়ে বেড়ী 
দিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য (611 191016707৭9: ) কুঠরীতে বন্ধ বাখিনে 
আজ্ঞা দিলেন । 

এদিকে বড় ঘানি পুবাউতে ঘৃবাইতে অবিনাশের শরীর ভাঙ্গিয়া 
আসিল । দশটার পর তাহার আব কাজ করিবারই সামধ্য থাকিত না। 
ইন্দু আমাদের মধো সর্বাপেক্ষা সবল ; কষেদীদেব সহিত পরামর্শ করিয়া 
অবিনাশেব বাকি কাজটুকু সে কবিয়া দি! কোন রকমে এ যাত্রা তাহার 
পাপক্ষয় করাইয়া দিল। 
* এইরূপে আরও এক মাস কাটিল। ইতিমধ্যে জেলার সাহেব 
নদদগোপালের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিলেন | বলিলেন, যে, চার 
দিন পুরা কাজ করিলে তিনি ভবিষ্যতে ঠাহাকে ঘানি ঘুবান হইতে অব্যাহতি 
দিবেন। নন্দগাঁপালও বাজি হইধা অল্লাধিক পরিমাণে অপরের সাহায্যে 
& দিন পুবা কাজ দাঞিল কথিত দে যাত্রা নিষ্কতি পাইলেন । 


৫৮ 





এ নিষ্কতির আনন্দ বন্ধ জীিক দিন সথারী হইল না। অর দিন পরেই 
আবার তাহাকে বড় ঘানি পি দেওয়াতে তিনি সে রাজ করিতে 
অন্বীরূত হন। ফল বড়ি ও কু কম হল সকলকে পুনরার 
তিন দিনের জন্য ঘানি ঘুরাইতে ইইবে। একেউ'আমরা! সকলে অনির্দিষ্ট 
কালের জন্য জেলে আবদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যহ এই ঘানির বিভিবিক!। 
সকলেই বুঝিলেন যে কাজকর্ম সম্বন্ধে একটা সুবিধা রকমের পাকা বান্দৌবস্ত্ 
করিয়া না লইতে পারিলে পোর্ট ব্রেয়ারেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে 
সাজ ত আছেই, তবে আর নিজের হাতে নিজেকে শান্তি দেওয়া কেন? 
অনেকেই এবার ঘাঁনিতে কাজ করিতে অস্বীরুত হইলেন। ধর্মঘট 
আরম্ত হইল। 

কর্ঠপক্ষও রুদ্রমূত্তি ধরিলেন। জেলখানা ভরিরা দে এক আনন্দোংসব 
পড়ির। গেল। সাজার উপর সাঁজা চলিতে লাগিল। ৪ দ্দিন কঞ্সিতক্ষণ 
ও ৭ দিন দাঁড়া হাতকড়ি, ইহাই সাধারণতঃ সাজার প্রথম কিস্তি। গুড়া 
চাউল ফুটন্ত গরম জলে ঢালিয়৷ দিলে ষে সখা প্রস্তুত হয়, তাহাই আমাদের 
“কঞ্জি”। তাহাই মাপিরা! এক এক পাঁউণ্ড করিয়া! দিনে দুইবার খাইীতে 
দেও) কোনও উপারে আর কিছু সংগ্রহ করিয়া খাইছে 
না পায় সে বিষয়ে কড়া পাহারা থাকে । জেলের শান্ত অনুসারে ৪ দিনের 
অধিক এ কণ্তি (12081 019%) খাওয়াইবার নিয়ম নাই ; কিন্তু কর্ঠুপক্ষের 
আমাদের উপর দয়ার আধিক্যবশতঃই হোক, আর যে কোন কারণেই হোক 
আমাদের মধ্যে উল্লাসকর, নন্দগোপাল ও হোতিলালকে ১২১৩ দিন এই 
কঞ্জি খাওয়াইয়া রাখা হয়। ১৯১৩ সালে বখন ্রীধুক্ত রেজিনান্ড ক্র্যাডক্‌ 
পোর্ট ব্রেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তখন নন্দগোপাল ত্ীহার নিকট এই 
সম্বন্ধে অভিযৌগ করেন; কিন্তু সাজা দিলেও জেলের কর্তৃপক্ষগণ টিকিটে 
এ সম্বন্ধে কোনও কথা লিখেন নাই। জেলার সাহেবও অগ্নানবদনে বলিলেন 








রম ॥ " ৫১ 





সারীাউনীপাপিসিস্িপাপসপস আদ ঈদ পিস্পিস্সি সি ” ক স্পসিস্টিণ্ি পট সপিস্পিস্পিস্পিসিসসিন্দি পপ 

যে অভিযোগ মিথা। সুতরাং ফল জরিনা । জেলাবেৰ বিককে। 
চি 

কয়েদীব কথ প্রমাণ হয় না। 


সাঁজাব পব সাজ! টিতে লাগি, রনী 'স্রকমের বেডীব পালা শেষ 
কবিষ! আমাদেধ কুঠরীতে বন্ধ কব! হইল। তাহারও একটু বকমাবি আছে । 
সাধাবণ কণ্যদীদেব কুঠরী বন্ধ কৰা হইলে তাহাঁব। নীচ আপিষা ক্সানাহাব 
কর্বতে পাবে , অপব কযেদীদব সঙ্গে কথাবানা কতিবাবও ঠাহাদেব বাধ 
নাই। এখন নতন আঙ্ছা প্রচারিত হইল ঘে আমদেব সঙ্গে কেহ কথ 
কিল তাহাকে দণ্চনীয হহাত হইবে। স্বৃতবা নামে পৃথক কাবাবাঃ 
56181766 ০01110127761)1 ) হইলেও কার্ধাতঃ আমাদেব পক্ষে উঠ 
নির্জন কাবাবাদ (90110919 ০017018021গ11) হইন। দীডাউল | অনেকণক 
নিন মাস ণ' ততোধিকক।ন ণ্ইকপ কুঠবী বন্দ অবস্থার কাটাইত হইল। 

অনোকবই এছ সণয স্বান্তাভঙ্গ হইতে লাগিল | এক পোট ব্রেধাওে 
মালেবিযাব প্র প্রাকাপ ১» জবজানি পাগিাত আছে, তাহাব উপ্ব 
আমাশঘ সক ভঈন। কওপক্ষও বোধ ভষ ভাবিলেন যে বাবস্থা একটু 
পনিবর্ভন দবকাব। দেই জন্য আমাদেব মধ্যে বাছিযা খাছিঘ! জন কবেককে 
কাবেনেশন উৎসাবব সমঘ (জলে বাহিব ১০৮৪1৩7৪7এ পাঠান হইল। 
বাবীন্দ্র পেলেন 11781769717 81৪ এ, অর্থাৎ বাজমিম্বীৰ সহিত মন্ভুব" 
কবিতে, উল্লামকব গগালন মাটি কারটটিষা ইঢ বানাইতে , কেহ বা গেলেন 

ল (০0:60 19108107900 এব কাঠ কাটতে, কেহ বা গেলেন 
রিকৃশ টানিতে ; আব কেহ বা গেলেন বাধ বাধিতে। 

আমাদেব কিন্কু অদষ্টগুণে “উ টা বুঝিলি বাম” হইঘা দাঁড়াইল। ফ্রি 
খানাৰ মধ কাত যতই কঠোব হোক না কেন, সপকাব হইতে নীট পৃব' 
খোরাক পাওষা যাইত, আব জল বৃষ্টিতে বেশী ভিজিতে হইত না। বাহিবে 
গিষ! সে শ্রথটুকুণ চলিষা গেল। প্রাতঃকালে ওটা হইতে ১ট| ও অপবান্কে- 





- হইত 81০টা পধ্যস্ত কে 
পুডতে ও বষটিতে ভিটে ১ 
প্যাবাল, তাভাৰ উপর জগতে কেন ফা জন্মীলে কাজ রা 
*য কত লোক যে গলাতে চেষ্টা কবিয'ছে তাহাৰ ইযস্তী নাই । 

“কে ত এই কষ্ট) তাহাৰ উপবৰ প্রবা খোবাক মিলে না। কযেদীব 
এাঁবাক চবি হইঘা বাজাবে ও গ্রামে গ্রামে বিলীন হম । সাধাবণ কাষদী 
হইত ইউযোপীয কম্মচাবী পর্মান্ঠ সকলেই এই চুবিব কথ| বেশ জানন . 
বন্থ চবি কথন? বন্ধ হয না। অধিকাণ্শ কন্মচাবীই ঘুসথোব , স্ৃতৰাৎ 
৭ চুবি-বাগেব প্রতিকাৰ নাই । সাধাবণ কবষেদী উহ্ভাব বিকদ্ধে সাজে 
বড় ৭ চাষ না, কেন না "দ বিলঙ্গণ জানে, যে, মথ গ্লিলেই তাহাকে 
কপাদ পড়িতে ভইীবে। 

“বাণ ব জন্য জোনৰ বাতিব ৪টী ভাদপাহান , কিন্ধ সেগুলি লঙ্গালী 
/$৭৭1 ১৪101] এব ওন্থাবধানে বলিধা চিফ কম্িসনাৰ কর্ণেল বাউনিৎ 
শন্দশ দিলন, যে, আমাদের অন্তথ হহাল আমবা £ন সমস্ত ভাঁদপাভাাল 
1৮7৮5 পাবি না, আমাদিগকে জেল ফিদা আলতে »ইবে | জব 
ধ বাত ধুঁকিতে বিছানা ৪ থাঁল! বাটি ঘাডে কবিন। ৫191১০ মাহল। হাটিযা 
আলা পড় স্ব বধাব কথা নব | আব “জলে আমিনা বা সুচিকিৎসা কোখাষ ? 
হাসপাতাল সম্পগ্র কতকণশুণল ছেটি ছেোটি কুঠবাঁর মধো আমাদেব দান 
গান ১১ ঘণ্টা পড়িষা থাকিতে ভইত , আব “সহ কৃঠবীব মধ্যে একটি 
«মলান আবাব মন্ত্র ত্যাগের বন্দোবস্ত | বৃষ্টিব সমৰ প্ছনদিকেব ঘুল্থুলি 
প্য। জলেব ছাট আসিবাব (বেশ স্ববাবস্থা আছে, কিন্ত ঝুঠবীতে বিশুদ্ধ বাধু 
সঞ্চাগানব তেমন উপাধ নাই । ১৯২০ সালে জানুযাবী মাসে যে জেল- 
ক্সসন /*াট ব্রেধাৰ পবিদশন কবিতে যান, হাভাব! এই কুঠবীগুলিব বিরুদ্ধে 
গীব মগ্চণা প্রকাশ কাবন , ৭ গুলিব নাকি সংস্কাব শীত ভইবে। 


ৃ ধ ৬১ 


৬ 
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বাক সে কুখা। এত দিন আসর ভি লীম, বে, বুনি জেলেখ 
বাহিব হইতে পারিলেই আমাদের ! ডা, কতক সিঘুচিবে : কিন্তু সে আশ 
গবাব নিশ্মল হইল। আমাঁদেব জন্য জলে কুমীব, ডাঙ্গাস খাব, 
সাধাবণ কষেদী ক্রমে “রষার্ডাব, পেটি অফিপাব বা লেখাপড়া জানি? 
মুন্সি হইযা কঠোব কর্ম হইতে অব্যাহতি পাম, কিন্ত আমাদেব দে 
পথও বন্ধ । 

এক এক কবিয়া প্রাব সকলেই ক্রমে বাতিবে কাজ কৰিছে অঙ্ীবন 
হইষ! জেলে ফিবিবা আসিনেন। 






এই মম একটী শোচনান ঘটনা ঘটিণ। ভন্দভমশ উদ্ঙ্ধনে আগ্গ টা 
কবিল। হাহাব বলিষ্ঠ শবীব কঠোব পবিশ্রমে৪ কখন কাতব হয নাই, 'কন্ত 
জেলখাঁনাব ক্ষদ ক্ষ্র অপমানে সে যেন দিন দিশহই অসন্িধু। হইমা উঠি" 
প্চল , মাঝে মান বলত-: জীবানব দশটা বত্সব এন নবকে থাকা আমার গল্প 
পশ্গুব | এক দিন বানেসে নিজৰ জামা ছি ডিমা দডি পাকাইধা পিছ75 4 
থুনবুলিতে নাগাভযা ফাসি গাহল। বারেই জেনেৰ স্থপাবিনটেন। পণ্ট?ক 
টিলিদেশন কবা হইল, কিন্থ পব দিন বেলা ৮ পর্যান তাহাব দেখ। ছি 
না| সে দিন বাণে জেলাবেব সহিত যে সমস্ত প্রহবী ইন্দরভষণেব বঠবী? 5 
ঢকিয়াছিল, তাগাদেব মধো অনেকে বগছিন বে, তাগাব গলাৰ ভাম্াল 
10801 0101১61) একখএ নেগা কাগজ বাধা ছিল। নতাষিথা। গলা 
ভানেন, কিন্তু সে পাগজেব কোন৭ দন্ধান পাওব। গেল না| পবে আমব 
'জলাব নাহ্েবকে ণ কাগজেব কপা জিগ্ঞানা কবিঘাছিলাম, তিনি হার 
অস্তিত্ব অন্ব।কাখ কবেন। পাব ইন্দুভুষণেব জোঙ্গভ।তা তাভাব 5” 
সম্বপ্ধে গদন্ত বখ্বাব জন্ত গবর্ণমেণ্টেৰ নিউ আব্দেন কৰিলে পো 
ব্রেগাবেব ডেপটা কমিবনাবেব উপৰ এ ভাব অপিত হয। ধণ বন্ধ 
কিছুই হইল নাঁ। ব্যাপাবটা হঘবধল হইবা। চাপা পণ্ডিযা গেল। 
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ড় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া 
ও ্াঠাই করিলেন। তহাকে রৌদ্রে ইট 
রা উর দেওয়া ছিল 1 ' সেখানকার ইঁদপাঁতীলের ঘিনি 
[8110117601081 00০৫7 তিনি বলিলেন যে উল্লামকরের রৌদ্রে কাজ 

কবা সহ হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালী ডাক্তারের কথা গোরা ০৮৪75৫০7 
সাহেব গ্রাহ করিবেন কেন? উল্লীকরকে সেই জার্যোই বাহাল রাখা হইল, 
বলে তিনি কাজ করিতে অস্বীরূত হইয়! পুনরান জ্লেলে ফিরিয়া আসিয়া 
বলিলেন থে শুধু গীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হলে মনুয্য্ব সঙ্কৃচিত হইয় 
পায়; সাজাব ভয়ে কাজ করিতে তিনি বাজী নহেন। তাহার ৭ দিন দাড়া 

হাতকড়ির বাবস্থা হইল। কিন্ত দে সাত দিন আব পুণ ইল না। প্রথম 
'দনই বেলা ৪॥০টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিধা ণ্টি অফিসার দেখিল যে 
টন্লামকর জরে অজ্ঞান হইযা হাতকড়িতে ঝ,ণিনেছে ॥ তথনই তাহাকে হাস- 
গাঁতীলে পাঠান হইল। রানে শরীরের উত্তাপ ১০৯ ডিগ্রী পর্যন্ত চড়ে | 
গাতঃকালে দেখা গেল থে জর ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্ত উল্নাসকর আর দে 
উল্লাকর নাই । আসন্ন বিপদের মধোও যিনি চিরপদন নিব্বিকার, তীব্র ঘন্্ণায় 
গহার মুখ হইতে কখনও হাপির রেখা মুছছে নাই) তিনি আজ উন্মাদারোগগ্রস্ত ! 

জেলখানার গ্ররুত মন্তি ঘেন সেই দিন আমাদেব চঙ্গে কিয়া উঠিল। 

পাঁচিয়। দেশে ফিরিবাঁৰ ত আর আমাদেব কোনও আশা নাই__কেহ ফাঁসি 
“ইয়া রে কেহ ব! পাগল হইরা। মরিবে। আর যদি মরিতেই হয় তবে 
আব স্বহাস্তে এই যন্ত্রণার বোঝা! উঠান কেন? প্রায় সকলেই স্থির করিলেন, 
যে বত দ্রিন আমাদের জন্য কোন বিশেষ বাবস্থা কবা না হয় তত দিন কাজ 
কন্ম করা হইবে না। এদিকে আমরা ৮1011120007 দিয়া তাল ঠুকিয়া 
মরিয়া হইয়া রহিলাম, ওদিকে করুপক্ষও তীহাদের তুণ হইতে চোখা চোখা 
বাণ হানিতে আরন্ত করিলেন। ৃ 





ধর্মঘট | ৬ 


বেশ একচোট গজকচ্ছপেব যুদ্ধ বাধিয়া গেলী। উহ্াব কিছু পুবের 
$চুডাৰ ননিগোপাল ও ঢাকাব পুলিনবাবু প্রভৃতি ৩৪ জন আসিযা 
পীছিয়াছিলেন। ননিগোপাল ছেলেমানুষ হইলেও তাহাকে ঘান প্রল্ততি 
কাঠাব কর্ম দেওযা হয। সেও বাধ্য হইয়৷ ধন্মঘটে যোগ দিপ। অন 
নকল কষেদী হইতে পথক কবিবা আমাদেব একটা আলাদা রক বন্ধ বাখিযা 
কক্তপক্ষ আমাদেব উপব বাছা বাছা পাঠান প্রহবী নিধুন্ত: কবিলেন। খাগ্েৰ 
পণ্বমাণ আবও কমাইয! দে যা ভইল, এবং ঘাভাতে আমবা পবস্পন্বব সহিত 
.কানবূপ কথাবার্তা চালাইতে না পাৰি সে বিষষেও সতকতাব অভাব বিল 
না। গপাইখানাৰ শিষা পাছে কথা কৃতি দে জন্য সম্মণে গ্রবী খাড়া 
থাকিত। কিন্তু বাধন বেশ শক্ত কবিতে গেলে অনেক সময ছি'ডিযা যা, 
আব 'আইনেব প্রতি যাহাদেব ভক্তি নাই, শুধু ভযু দেখাইধা তাগাদে আইন 
গানাইবাব চেটা বিডম্বনা মাত্র । 

'আমবা প্রধানত, “৩নঢা জিনিন চাকিলাম-ভাল খাওবা পবা, পৰি শ্রম 
£ইতে অব্যাহতি 9 পবন্পবেৰ সহিত সেলীমেশাৰ সুবিধা । 

মধো ৮1৫ বুঠবা ব্যবধান বাখিনা এক এক জনর্কে বন্দ কবা হইল । ফাল 
কথাবার্ভা আগে আস্তে আস্তে হইতেছিল, এখন চীতৎকাব কবিষ! চলিতে লাগিল। 
হাতকডাতে ঝ,লাইযা ঝাখলেও মান্তুষে নখ ত আব বন্ধ ববা ধান না। 
কণ্পপক্ষেব যেন সাপে ছচো ধবা ভইবা াচাইল। ভনাম বা 1১০5010-এব 
পাতিবে আমাদেব মাবদাব শুনা 5৮ নাঃ আৰ এপিল্ল মু ঘগ ভাঙ্গে না| 
এমন সমযে আমাদেব নৃতন স্ুপাবিনটেন্ ডণ্ট বদ ল ৬হঘ। পুবাতন জুপাবিন- 
টেনডেন্ট ফিবিষা আসিলেন। তাঁহাব পবামশে চিফ কমিসনাৰ আমাদেব জন 
কষেককে সহজ কাজ দিষ! জেলেব বাঁহিবে পাঠাইম| দিবাব ব্যবস্থা কবিলেন। 
আমবা! বলিলাম যে সকলকে যদি জেলেব বাহিবে পাঠান হঘ তাহ! হইলে আমরা 
বাহিবে কাজ কবিতে স্বীকৃত হইব, নচেৎ পুনবাধ জেলে ফিবিযা আসিব। 


৬৪ ..... দ্বাপান্তরের কথা 


প্রায় ১০১২ জনকে নারিকেল গাছের পাহারাওয়াল৷ করিয়া বাহিরে 
পাঠান হইল। নারিকেল গাছ সরকারী সম্পত্তি, তাহা হইতে নারিকেল না 
চুরি যায় ইহা দেখাই পাহারাওয়ালার কাঁজ। কাজ খুব সহজ, কিন 
সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল, পাছে পরস্পর দেখা শুন। হয় । 

জেলখানায় কিন্তু ধর্মঘট চলিতে লাগিল। নন্দগোপাল ও ননিগোপালকে 
কিছু দিন পরে ৬10৫ দ্বীপে একটা ছোট জেলে বপি করা হইল! 
সেখানে গিয়। ননিগোপাল আহার ত্যাগ করিল। জেল হইতে সকলকে 
বাহিরে পাঠাইবাঁর যে কথা ছিল তাহা আর কার্যে পরিণত হইল না। 

এদিকে বীহাদিগকে জেলের বাহিরে কা করিতে পাঠান হইয়াছিল, 
তাঁহারাও একজোটে কর্মুতাগ করিলেন। পরম্পরের ঠিকানার সন্ধান লইর! 
ধর্মঘটের আয়োজন করিতে প্রা এক মান অতিবাহিত হইল । তিন মাসের 
সাজা লইয়! তাভার| যখন জেলে কিরিয়া আমিলেন, তখন দেখা গেল যে 
জেলখানার ধর্মঘট প্রান ভাঙ্গিরা গিয়াছে । নিরাশ ঈইয়। অধিকাংশই কাঙ্ত 
করিতে আরম্ভ করিনা দিয়াছে । ননিগোপালকে ৪ দিন অনশনের পর 
জেলে ফিরাইয়া আন! হইল; নাকে বারের নল পুরিয়া তাহার অল্প অল্প 
ধপানের ব্যবস্থা করা হইল, পাচ্ছে সে মরিয়া গিয়া কর্পঞক্ষের বর্নাম করে । 
পেবারকার ধর্মঘটের কর্্মভোগের বোনা ননিগোপাল, বীরেন প্রন্থতি দুষ্ট 
তিনটা ছেলেকেই বছিতে হয় । সাজার পর নাজা খাইরা বিফল মনোরথ 
হইয়া একে একে সকলেই ধর্মঘট ছাড়িল; শেষে একা ননিগোপাল বেন 
মরণপণ করিয়া বসিল। 

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, ননিগোপাল কস্কালের মত শীর্ণ হয় 
পড়িল, কিন্তু আপনার গো ছাড়িল না । বখন সে দেড় মাসের অধিক অনশন 
ক্রি, তখনও তাহাকে দাড় করাইয়া হাতকড়িতে ঝ,লাইয়া রাখিতে কর্তৃপক্ষের 
সম্কোঁচ বৌধ হয় নাই । ফলে দেখিতে দেখিতে আবার [01700 90156 


ধন্মঘট | ৬৫ 


ছড়াইয়া পড়িল এবং কতৃপক্ষের শত সাবধানতা সন্কেও ইন্দৃভূষণ, উল্লামকর ও 
ননিগোপালের কথা দেশের কাণে আসিয়া পৌছিল। সংবাদপত্রে সে সমস্ত 
বিষয় আলোচনার ফলে ডাক্তীর 1,015 সাহেবকে গবর্ণমেন্ট তদন্তের জন্য 
পোর্ট ব্রেয়ারে পাঠান | 10115 সাহেবের রিপো্ট আজ পর্যান্ত প্রকাশিত 
হয় নাই, কিন্তু তাহার রিপোর্টের ফলে উল্লাকরকে মাদ্রাজের পাগলা 
গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর সকলেও অল্প দিনের জন্য একটু হাপ 
ছাড়িয়া বাচে। 

ননিগোপালকেও অনেক বুঝাইয়৷ সুঝাইয়া ভাতার বন্ধবান্ধবের৷ মাহার 
করিতে স্বীরুত করান, এবং ইহার অল্প দিন পরেই যাহারা তিন মাসের সাজা 
নইর! জেলখানার আদিয়াছিলেন, তাহাদের সদষ উত্তীণ হায় ঠাহাঙ্গিগকেণ 
আবার জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল । 

ধম্ঘটের প্রথস পব্ৰ এইখানেই সমাপ্ত হইল । 


প্তন্ম পজ্লিচ্ছেদ্‌। 
ধশ্মঘটের ফলাফল । 


বধি বাহার প্রতি বাম তাহীর মরিয়াও নিস্তার নাই। আমরা বাহিরে 
রহিলাম বটে, সুখে দুঃখে একরূপ দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু অন্নদিনের 
মনোই আবার জেলখান! হইতে গৌলমালের সংবাদ পাইলাম। উৎপীড়িত 
হ্রা ননিগ্রোপাল আবার কর্মত্যাগ করিয়া বসিরাছে ! শাস্তিশ্বরূপ তাহাকে 
চটের কাপড় পরিতে দেওয়ার সে তাহা পরিতে অস্বীক্ৃত হয়! জোর করিষ। 
হাহ|র জাঙ্গিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কুঠরীর মধ্যে চটের জাঙ্গিয়া দেওয়া 
হর, কিন্তু সে“ ৪/6৫ ৩ ০80)0 00 0100 10061675 ০11) 
810 08:60. 9198]1 ৮০ 796070--“মীয়ের পেট হইতে নগ্ন এসেছি, 
নগ্রই ফিরে যাক এই মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে চটের জাঙ্গিয়া ফেলিয়া 
দিয় উলঙ্গ হইয়া বসিরা থাকে! গলার টিকিট ভাঙ্গিয়া৷ ফেলিয়া দেয়, চিফ 
কমিশনার কাছে আদিলে দীড়ায়ও না, সেলামও করে না। কি চাও 
“জক্কাস। করিলে বলে--“কিছুই চাই না” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ছেলেটা কি শেষে পাগল হইয়া গেল 1--এই ভীবনাই সকলের মনে 
উঠিল। কিন্ব অনুপন্ধানে জানা গেল__না, জ্ঞান বেশ টন্টনে আছে। 
ইংরাজ যখন নিজের খুলীমত আইন আদালত বানাইর়াছে, সে সকল 
ব্যবস্থার নহিত যখন তাঁহার দেশের লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন সে 
কেন যে মে সমস্ত আইন ন্ায়তঃ ধর্মতঃ মাঁথ। পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধা 
এ প্রশ্নের মীমাংসা! লইয়াই সে বাস্ত। তাহার ধর্ম বুদ্ধি যাহাতে সায় দেয় 


ধর্মঘটের ফলাফল । ৬৭ 


নাঁ, শুধু গ্রাণটা বাঁচাইবার জন্য মে কেন সে কাজ করিতে যাইবে? প্রাণ 
বািত্তে রাখিতেই যেখানে প্রাণান্ত হইতে হয়, সেখানে প্রাণের মূল্য 
কতটুকু? 

ভগবান যাহার মনটির উপর স্বাধীনতার ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন, অতি 
সড় প্রচ শাসন কর্তা'ও তাহার শরীরকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিতে 

“যারে না, এই আশ্বীন ও অভয় ভিন্ন আমর! তাহার গ্রপ্নের আর যে কি 

উন্ভুর দিব তাহা খুঁজিয়া পাইলাম ন1। 

এদিকে আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল। কলিকাতার কাগজে এই সময় 
মান্নামানের রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা দন্বন্ধে আলোঁচন! হইতেছিল ; 
কর্তৃপক্ষের ধারণা আমরাই সে সমস্ত সংবাদ পাঠাইতে ছিলীম। আমরাও 
'য সকল বিষয়ে আইন কানুন মানিয়া চলিতে পারিতাম তাহা নহে । পেটের 
থালায় নানা স্থান থুরিয়া' আমাদের ফলটা পাঁকড়টা ও মুখরোচক কিছু কিছু 
আহার্যা সংগ্রহ করিতে হইত, আর সাধারণ কয়েদীর সহিত মেশা একরূপ 
অসষ্ঠৰ বলিয়া আমাদের লুকাইযা লুকাইয়া বন্থবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ 
না করিলে প্রাণ হাগাইয়া উঠিত। কর্তারা ভয় তাঁছা বুঝিলেন না; অথব৷ 
না বুঝিবার ভাণ করিয়া আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে দি | 
সে কথা ভগবানই জানেন । 

এক দিন স্থুপ্রভাতে চারিদিকে তল্লাপীর ধূমধাম্‌ পড়িয়া গেল। আমাদের 
থাঁকিবার বসিবার শুইবার সব স্তান পুলিসে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। 
মানিকতল! বাগানের একটা! গ্রহসনাত্মক পুনরাতিনয়--097)0995 1) £ 
৩৪ 001 হইয়া গেল। দুই একখানা বা চিঠি ও এক আঁধটা কবিত! 
ভিন্ন আর কিছুই মিলিল না, কিন্তু চিক কমিশনারের আদেশ মত আমাদের 
নকলকেই জেলে পাঠান হইল। ক্রমে নানারূপ গুজব শুমিতে লাঁগিলাম, 
আমরা নাঁকি বৌমা বানাইর়| পোর্ট ব্রেরার উডাইয়! দিয়া, একখানা! সরকারী 


৬৮ দ্বীপান্তরের কথা 


২ 


56680001 পাকড়াও করিয়া পলাইয়' যাইবার সব্ষ্ করিয়াছিলাম ; আর 
অন্তর্ধামী চিফ কমিসনীর 'লীলমৌহন সাহা নামক এক হিতৈনী কয়েদীর কথাঃ 
সেই আপন বিপদ হইতে তাহার রাজ্যটীকে রক্ষা করিবার জন্য এই সুবন্দোবন্ 
করিয়াছেন ! চিক কমিসনার জেলে আসিলে আমরা! জিজ্ঞাসা করিলাম- 
কর্তা, বনিপারখানা কি? অধীনদের উপর এ অযথা আক্রমণ কেন ?” কর্ড 
নিতান্ত ভাল দান্ুমটার মত বলিলেন---“আমি কিছুই জানি নাঁ। ইতর 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যেরূপ আদেশ পাইয়াছি সেইরূপই এ ছি।” 

ভাল, এ কথার আর উত্তর কি! কিন্তু কিছু দিন পরে শুনিলাম 
আমাদের সহিত মিশিত বা কথাবার্তা কৃহিত বলিয়া বাহিরের অনেক লৌকবে 
পাজা দেওয়া হইতেছে, এবং পুলিশের একছ্রন সাক্ষী কোথা হইতে 
গ্রামোফোনের পিন, লোহার টুকরা গ্রস্ত সংগ্রহ করিরা নিঃসংশদে 
আমাদের বোমা স্থষ্টির ছুরভিসন্ধি প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছে। নারার়ণগ্ডে 
লাট সাহেবের ট্রেণ ভাঙ্গ। লইঙ্জ যখন জনকৃতক নিরপরাধ লোক দণ্ডিত হয়, 
তখন হইতেই আমরা পুলিদের অপার মহিমার কথা বেশ জানিতাম। স্ৃতরা: 
কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞানা করিলাম আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোনও সন্দেহ বা প্রমাঃ 
থাকে, তাহা হইলে এইরূপ চোরাগোপ্তা চাল না চালিয়া আমাদের প্রকাশ 
আদালাত বিচার করা হ্মু না কেন ?* কর্তারা কিন্তু এ কথার কোনও উত্তর 
না দিয়াই মুখ টিপিয়! চলিয়। গেলেন । আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইর! রহিলাম । 

মাস কয়েক পরে সার রেজিনান্ড ক্র্যাডক্‌ (51 1২০৫10810 0180000। 
পট র্রেয়ার পরিদর্শন করিতে যান। আমরা ভাবিলাম খুব কাণ্ডেন 
পাকড়াইয়াছি; এইবার আমাদের ঘা” হয় একটা ব্যবস্থা হইবে। তীহার 
নিকট দুঃখের কাহিনী আরন্ত করিতে না করিতেই চিফ কমিসনার নিজ মুদ্তি 
ধরিয়! বলিয়া ফেলিলেন, “তোমরা! বাহিরে রাজদ্রোহের পরামর্শ ! ০০015" 
90805 ) করিতেছিলে ।” 








ধর্মঘটের ফলাফল । ৬৯ 


আমর! জবাব দিলাম, “তাই যদ্দি আপনার ধারণা, ত প্রথমে যখন 
মাঁপনাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম তখন ভাল মানুষ সাঁজিয় “জানি না? 
বলিয়াছিলেন কেন? আর দে কথা বলিবার পরে যদি আমাদের অপরাধের 
প্রমাণ পাইয়া থাকেন, ত প্রকাশ্য আদালতে আমাদের বিচার করিতে এত 
পঙ্কোচ বোধ করেন কেন?” সার রেজিনান্ড মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে 
টন্তর দিলেন-_-“কি জান,_-এ সব বথ। প্রমাণ হর না|” 

ননিগোপালও তাহার সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিল; মামান্ত ক্রাডক 
গাহেব শুধু উত্তর করিলেন--“ভুমি সরকারের শক্র, তোমাকে নারিয়! 
ফেলাই উচিত ছিল।” 

“তাই ঘদি উচিত, ত আইন আদালতের এ ঠাট সাজাইয়! রাখিকপ 
“থা পয়দা খরচ কেন? কাজটা! সংক্ষেপে সারিলেই ত ছিল ভাল।” 

বিচার ত এই খানে সাঙ্গ হইয়া গেল। এখন উপায়? নিরুপায়ের 
নি উপায়, তিনি না মুখ তুলিয়া চাজিল আর গতান্তর নাই। কিন্ত 
এবার তীহারও সিংহাসন বুনি টলিয়াছিল। 

এক এক করিয়া প্রায় কলে পুনরায় কাজ ধন্ম ছাড়িয়। দিল। জেলের 
কন্তৃপক্ষ সাজ! দিয়া যখন হ্াপাইয়া! পড়িলেন, তথন ধাহারা যাবজ্জীবন 
হ্ীগান্তর দণ্ডে দিত নন তাহাদিগকে মাজিঠ্টেটের নিকট বিচারের জন্য 
পাঠাইয়া দিলেন। ডেপুটা কমিদনার 1,015 সাহেবের উপর সেই ভার 
পড়িল। তিনি বিচারের পুর্বেন এক দিন ধন্মুঘটের কারণ সম্বন্ধে কথাবার্তা 
কহিয়! অনুসন্ধান করিতে আমিলেন। 

আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া তিনি 
বলিলেন, ইগডিয়! গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা ঘে আমাদিগের প্রতি সাধারণ কয়েদী 
অপেক্ষা ভাল বাবহার করা না হয়; এ বিষয়ে পোট ব্রেয়ারের কাহারও 
কোনও হাত নাই। “কিন্তু সাধারণ কয়েদীর যে সমস্ত সুবিধা আছে, 


৭ ৩ দবাপান্তরের কা | 


আমানের € সে সমস্ত তর কিছ নাই। সাধারণ কযেদী লেপ জানিদে 
আফিসে ভাল কাজ কর্ম পার : তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও ওয়ার্ডাব 
পেটি অফিনার হইতে পারে, আমরা যে সে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত : 
অপরে ৫ বতসর পরে মাসে দ* আনা করিয়। মাহিনা পায় এবং ১ বসর 
পরে নিজে উপাজ্জন করিয়া খাইতে পারে, আর আমাদের যে টিরদিনই 
জেলে পচিয়া মরিবার ব্যবস্থা 1” [,0%৮15 সাহেব উত্তর করিলেন ঘে এ সমস্ত 
বাবহার ও দায়িত্ব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের | এক জন জিজ্ঞাস৷ করিলেন__“দাতে 
ভাল করিবার কোন অধিকার তোমাদের না, শুধু কি সাজা দিবার 
অধিকারটুকুই ভাতে রারখিরাছিলে ? 

সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন-*কি করিব? জেলের শান্তি 
01501001110 ত রর্সী করিতে ভইবে।" 

“ঠ্যাযুই ভোঁক, অন্তাই হোক, 0৩0101100ট। রক্ষা করিতেই হইবে 
মোট কথাটা এই, না % 

সাহেব এ কথার কোন? উত্তর দিলেন না। ব্যাপারটা কি তাহা তি 
বেশই জানিতেন ; কিন্ত তিনিও ত সরকারী চাকর। তাই কাহারও 'এক 
মাস, কাহারও তিন মাস, কাহারও বা ছর মান সাজ! বাড়াইয়! দয়া চলিয়া 
গেলেন । ভবিষ্যতে এক বার উহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল 
কথ! প্রসঙ্গে উল্লাপকরের কগা উঠিলে তিনি বালন--001189197 507৩ 
0£ 005 17010165£ 00৮5 1 11256 ০৮৪7 9601 ; 1011 1015 (00 
1062119001৮ উিল্লাসের মত মহাপ্রাণ ছেলে খুব কম দেখিয়াছি, তাব সে 
বড় বেশি উচ্চভাবপ্রবণ 1” অথচ চাকরীর খাতিরে তাহাকে উল্লানকরকে 
সাজা দিতেও হইয়াছিল। 

1)89010011176 আইন কানুন রক্ষার জন্য ত সাজা, কিন্তু ক্রমশঃ সেই 
শান্তি রক্ষাই দার হইয়া উঠিল। আমাদের দেখাদেখি সাধারণ কয়েদীদের 


ধন্মঘটের ফলাফল । ৭১ 


নধোও ধর্মঘটের দল বাঁড়িরা উঠিল। জেলের কাজকম্মের ক্ষতি হইতে 
লাগিল। কর্তৃপক্ষ দেখিলেন একটা কিছু না করিলেই নয়। 

রাজনৈতিক অপরাধীর মধ্যে ধাহাঁরা মেয়াদী করেদী (7 ৩) ০০0%101) 
ঠাহাদের 9৮ জনকে হঠাৎ 'একদিন দেশের জেলে পাঠাই দেওয়া হইল, 
এবং যে জেলার আমাদের গালাগালি দিতেও কুঠিত হন না তিনিই একদিন 
নিতান্ত ভদ্রভীবে আমাদের ধন্মবট ছাড়িয়া দিতে অন্থুরোধ করিয়া বলিলেন- 
0৮৮ 700. 02৮7 1601520 ড101101001017 এখন তোমরা আপন 

সমান বজার রেখে কাজে নেমে পড়তে পার” | তিনি নাকি সংবাদ পাইয়া 
ছেন বে অধিকাংশ মেয়াদী করেদীকে দেশের জেলে পাঠাইয়। দেগিবা 
হইবে; এবং বাহারা পো ব্রেয়ারে থাকিয়া! যাইবেন তাহাদের কাজকন্ম *3 
াহারাদির একটু বিশেষ বাবস্থা হইবে। 
বলিলাম--“তথান্ত, কিন্তু ই মাসের মধো বদি আপনাদের বিশেষ 
বাবস্থার নমুনা না দেখা বার, তাহা হইলে পুনর্মুষিক হইয়া আমরাই বিশেষ 
বাবস্থ। করিয়া লইব।” 

এইরূপে উভয় পর্দে সন্গিপর সাঞ্চরিত হওয়ার ধন্মঘটের দ্বিতীয় পৰব 
সমাপু হইল। 

অল্পদিনের মধো আলিপুরের বারীন্ত্, হেমচন্ত্র ও উপেন্দ্, ঢাকার পুলিন- 
বিহারা ৪ সুরেশচন্দ্র এবং নাসিকের লাভারকর নাতিদ্বধ ৪ বোশী ভিন্ন 
মপর নমকলকে দেশের জেলে পাঁঠাইয়া দেওয়া হইল। বিশেষ ব্যবস্তারও 
সংবাদ আপিল। তাহা এই £-. 

১। মাফ লইয়া ১৪ বংসর পর্যন্ত আমাদের জেলের মধ্যে থাকিতে হইবে 
আর তাহার পর আমাদের পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া বেকার কয়েদীর 
সুবিধা দেওয়া হইবে। জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দিবার কথ! ১৪ বংসর 
পরে বিবেচিত হইবে। 


৭২ দ্বীপান্তরের কথা । 


1০৮টি এ তাত শত লি এ পাস পাকি তা ৯ তিতা ৬ তি এসি কী ্ এট পরস্পর ক সি পি ০ সাপ পি 


২। জেলের মধ্যে ধা অবস্থিতি কালে আমরা বাহিরের করেদীদিগের তার 
সমন্ত সুবিধা পাইব। অর্থাৎ পাচ বৎসর গত হইলে আমরা জাঙ্গিয়ার 
বদলে কাপড় পরিতে পাইব, মাসে আমাদিগকে নগদ দ* দেওয়া হইবে এবং 
আমরা স্বহস্তে পাক করিয়া থাইবার অধিকার পাইব। 

ও। প্রতোক বংসরে আমাদের আচরণ সম্বন্ধে রিপোর্ট ইগ্ডিরা 
গবর্ণমেন্টের নিকট বাইবে ; এবং দশ বখসর অতীত হইলে সরকার বাহাদুর 
আমাদের জন্য আরও ভাল বাবস্থা করিতে পারেন কি না বিবেচন! করিবেন । 

ঘ) অতঃপর আমর! সর্বপ্রকার সাধারণ করেদীর সুখ সুবিধা পাইব, 
এব । রাজনীতিক বলিয়া! ) বেতের সাজা হইতে অব্যাহতি পাইব না 

বাই হোক, মন্দের ভাল। কর্তারা একেবারে বঞ্চিত না ঠ্ঞ্লা তবু 
কিঞিত দিয়াছেন । 


অগ্ঠন্ম পলিচ্ছেচ্ছ। 
ধন্ম্ঘটের পুনরাবিভাব। 


মেয়াদী কয়েদীদিগকে বখন ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তখন 
আমর! কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম । যে ছয়ু সাত জন বাকি রহিলাম তাহাদের 

₹খন পোর্ট ব্রেরারে থাকিতেই হইবে তথন আর বেশী গোলমাল করিরা লাভ 
“ক? ছাড়া পাইবার যখন কোন আশাই নাই, তখন মরণের অপেক্ষায় শান্তভাবে 
দিন কাটানই ভাল। | 

কিন্তু অনৃষ্টে সে শান্তি আমাদের ছিল না। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধিয়া 
'গল। ভারতবর্ষে মে চাঞ্চলোর মোত আসিয়া ধাক্কা মারিল, তাহার ফলে 
লাহোর ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি ও “গদর+ দলের প্রায় ৫* জনের পোর্ট ব্রেয়ারে 
আগমন। পল্টনের অনেক শিখ সিপাহীও রাজনৈতিক অপরাধে দণ্তিত 
হইল। বাংলাদেশ হইতেও ১৫১৬ জন আঁসিল। ফলে পোর্ট ব্রেয়ারের 
জেলখানা এবার রাজনৈতিক কয়েদীতে ভয় এ সুখের নরক গুলজার 
হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে 8৫ জন ভিন্ন অপর কাহাকেও ঘানি ঘুরাইতে 
দেওয়! হয় নাই; কিন্ত নারিকেলের ছোবড়া পেটাও ব্ড় কম পরিশ্রম নহে। 
তাহার উপর আর এক উপদ্র্গ এই, যে, সরকারী খোৌরাকে ইহাদের পেট 
ভরে না। একে ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী, তাহার উপর 
“অনেকেই বছদিন আমেরিকায় থাকার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসাদি খাইতে 
অভ্যস্ত। সুতরাং ২খানা রুটা ও এক বাটা ভাত ইহাদের পেটের এক 
কোণে কোথায় তলাইয়া যাঁয় তাহার সন্ধান? পাওয়া যায় না । বিশেষতঃ 
অবমানিত ও লাঞ্চিত হইয়া চুপ করিয়া! বসিয়া থাঁকিবার পাত্রও ইহারা 
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নহেন। স্ৃতরাং অল্পদিনের মধ্যেই জেলের কন্পক্ষগণের সঙ্গে ইহাদের 
নরম গরম খটাঁথটি বাধিয়৷ উঠিল। 

বাম্পির পরমানন্দকে লইয়াই ঝগড়া! আঁরগ্ত হইল। কি একটা কথ' 
লইয়া তীহীকে জেলারের নিকট লইয়া যাওয়া ভয়। জেলার আঁপনার 
কতৃত্ব জানাইয়া থে ওজনের কথা কহিলেন পরমানন ৪ সেই ওজনের কথ, 
ফিরাঈয়। দিলেন। মুখোমুখি শেষে হাতাহাতিতে দীড়াইল। বিচারে 
পরমানন্দের বিশ ঘ| বেত্রদণ্ড হওয়ার ধর্মঘট আরন্তু হইল । কিন্ত তাহ 
অধিক দিন স্থায়ী হইল না। জেলার নিজেই সকলকে নুষাইয়া স্ুঝাইপ 
ভবিষ্যতে সদ্যবহার করিবার আশ! দিরী সে ধন্মঘট ভাঙ্গাইয়া দিলেন। 
'. অপন্তৌষের বীজ কিন্তু মরিল না। দিন কন পরে সামান্ত কারণে আবার 
(গালমাল বাধিল। রবিবারে কয়েদীদের ছুটী, সেদিন আপন আপন বন্ত্রাদি 
পরিষ্কার ভিন্ন অন্য কম্ম হইতে তাহাদিগকে অবাহতি দেওয়া হয়। পোট 
ব্েয়ারে কিন্ত দেদিন জেলের উঠানের ঘাস ছিড়িতে হয়। একেত ছুটীর 
দিন সমস্ত দুপুর বেলা কযেদীদিগকে কুঠরীর মধো বন্ধ থাকিতে হয়, তাহার 
উপর সকাল বেলা ঘাস ছি'ড়িয়া বেড়াইতে হইলে তাহাদের ছুট নিতান্তই 
নামমাত্র হইয়। দাড়ার। আমেরিকার “গদর, পত্রিকার সম্পাদক জগত্রাদ 
প্রভৃতি কয়েকজন এই ব্ববস্থার প্রতিবাদ করিয়া রবিবারে ঘাস ছিড়িতে 
অস্বীরূত হন। ম্পারিনটেনডেণ্ট সাহেবের বিচারে ঠাহাদের গ্রত্যেকের 
ছয় মাস করিয়! বেড়ি ও কুঠরীবদ্ধ হয়। বলাবাহুল্য লঘুপাপে এই খুরুদও 
দেখিয়া কেহই বিশেষ শ্লীত হন নাই। তাহার পর, দিনের পর দিন বখন 
কষ্টের মীত্রা কমিবার কোনই সম্ভাবনা! দেখা গেল না, তখন অনেকেই আবার 
কাজকর্ম ত্যাগ করিলেন । এই সময় একটা ব্যাপার লইয়া বড় গোলমাল 
হয়। একজন বৃদ্ধ শিখের সহিত জেলের প্রহরীদ্িগের বিবাদ হয়? বি 
বলেন যে প্রহরীর! তাহাকে কুঠরীর মধ্যে লইয়৷ গিয়া অত্যন্ত গ্রহার করে। 
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সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, ফলে কিন্তু তিনি ই একদিনের মধ্যে কঠিন রক্ত- 
আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আদেন। সেখানে ংক্ষারোগের 
সত্রপাতি হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা পড়েন। সেখানকার 
অনেকের বিশ্বাস বে গুরুতর প্রহারই ত্রাহার মুডার কারণ, কিন্ত কর্তৃপক্ষগণ 
একথাঁর সতাত। অস্বীকার করেন। এই বাপারের কোনও সি হই 
না ভাবিয়া ৪৫ জন আহার তা।গ করিলেন। পথ্বী নিং ঠাহাদের অগ্রণী | 
াহীকে নাক দিয়! জোর করিয়া তুধ খাওয়াইয়া দেওনা হইত। এ অবস্থার 
তিনি পাচ মাস থাকেন । অগ্গদেশ হইলে একটা ভলস্কল পড়িয়া বাইত : 
কিন্মু পোর্ট ব্রেয়ারের সংবাঁদ কে রাঁথে ? সেখানে ছই দশ জন করেন 
মরিলেই ব' কাহার কি আসে যায়? 

শিখদের মধো আরও ৩।৪ জন এই বক্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দুই ভিন 
মান ভুগিরা মারা পড়েন। শ্যমদেশ হইতে ধর পচিত রামরক্ষার কথ 
পূর্বেই বলিয়াছি। (জলে ঢুকিবার সমর পৈতা কাড়িয়া লগয়। হয় বলিয়' 
তিনি আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এই সমর যক্মারোগে ভাহারও মৃত্যু হয়। 
অবাহতির অন্ত কোনও উপায় না দেখিয়া একজন 'একণ€্ সিসা' খাইয়া 
মরিয়ীছিলেন। 

ধাহীরা মরিলেন তাহারা ত নাচিয়া গেলেন ; ধাহারা পাগল হইয়া জীবন্ত 
মরিয়া রহিলেন, তীহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় । বালেশ্বর মোকরদিমার 
যতীশচন্ত্র পাল তাহাদের অন্ততম। কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় তিনি একেবারে উন্মাদ 
হইয়া্যান। তীহাকে পাগলা গারদে পাঠান হয়; পরে ভারতবর্ষে লইয় 
আসা হয়। এখন বহরমপুর পাগলা গারদে তাহার দিন কাটিতেছে। 

এরূপ ঘটনার সংখ্যা নাই। কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথ! লিখিব? 
ছত্র সিংহ নাঁমে একজন শিখ লায়লপুর খালসা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দেশে 
তাহার অপরাধ কি জানি না; কিন্তু পোর্ট ব্রেয়ারে তাহাকে প্রথম হইতে 
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কুঠরীবন্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ধর্মঘট লইয়া যখন গোলযোগ চলিতেছিল, 
'তখন তিনি একদিন উত্তেজিত হইয়া স্থুগারিনটেনডেপ্টকে আক্রমণ করিবার 
চেষ্টা করেন বলিয়া প্রবাদ। ফলে প্রহরীগণ তাহাকে মারিতে মারিতে 
অজ্ঞান করিয়া ফেলে। তাহার পর তাহাকে যে কুঠরীতে পোর! হয় তাহা 
হইতে তীহাকে দুই বতসরের অধিক কাল আর বাহির করা হয় নাই । 
শ্রান্দার এক কোণে জাল দিয়া ঘিরিয়! তাহার জন্য পিঁজর! প্রস্তুত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল; সেই পিঁজরার মধোই তাহাকে আহার, ভাঁড়ে শৌ5 
প্রশ্রাবাদি ত্যাগ, ও রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইহাতে স্বাস্ত্যতঙ্গ 
চইয়া তাহীকে ক্রমে মরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, এ কথ! বলাই বাহুলা। আর 
«কজন শিখ অমর সিংএরও এ্ররূপ অবস্থা । 

মুতার ভার খন ক্রমে বাঁড়িতেই চলিল, তখন কর পক্ষদিগের একটু হস 
৬ইল। অনেককে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ (দড়ি পাকান ) দেওয়া হইল। 
জগতরাম বুদিবল পৃথক-কারাবাসের (50181966 00711161861) কালে 
শিরোরোগে ভূগিতে ছিলেন, ত্তাহাকে ও অপর ঢঈ এক জনকে ছাপাখানার 
কাজ দেওয়া হইল। দয়ানন্দ কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ 
ধন্মঘটে কথন৪ নোগ দেন নাই বলিয়া তাহাকে হীপাঁতালে কম্পাউগ্ডার 
করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অধিকদিন সে সখ তাহাকে ভোগ করিতে হইল 
না। তীছ্ছার স্ত্রী তাহীর চিঠি হইতে একথওড উদ্ধত করিয়া সংবাদপত্রে 
বাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠান চিফ কমিসনার 
ঈভাতে বিশেষ অসন্তষ্ট হইয়। পরমানন্দকে বিন! বিচারে হাজতে বন্ধ করিলেন । 
পরমাননদ বলেন যে ত্রাহার এই চিঠি যথারীতি জেলের স্ুুপারিনটেনডেন্ট' 
পাহেবের হাত দিয়া পাস হইরা গিয়াছিল। সে কথা অবিশ্বীস করিবার 
কোন৪ কারণ নাই, কিন্তু তথাপি পরমীনন্দ লাঞ্না হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন 
না। জীবনের সহিত এ লাঞ্চনা চিরকাল জড়িত থাকিবে দেখিয়া তিনি 
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আহার ছাড়িয়া জীবন ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সুখের বিষয় ইহার 
অল্লদিন পরেই সমাটের ঘোষণা অন্ুঘারী তাহাকে যুক্ত করা হয়। যাহার" 


এখনও জেলে পড়িরা আছে, দে রাজনৈতিক কয়েদীদের দুরবস্থা ক: 
থুচিব কে জানে %. 


০১১৪ ৯2 পিক 


নববন্ম সভ্রিচ্ছ্েছি। 


কযেদীর অধঃপন্তনের কারণ । 


কয়েদীর কথা আমরা দেশে কেহ কিছু জানি না। বাঙ্গালী কিই বা 
জানে? যেমন করিয়া হউক প্রীর লক্ষাধিক লোক--আমাদেরই সমাজের 
দীন হীন বিকৃতচরিত্র পতিত জন আমাদের চির অবহেলায় পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যে ইহ জীবনেই কি দুঃখের নরকে বাস করিতেছে তাহার সন্ধান 
আমরা রাখি না । আমাদের ঘরের মা বোনের দুঃখ অজ্ঞান ও দীনতার 
ভাবনা ঢু” এক জন ক্গণজন্ম! মহাপুরুষ মাঝে মাঝে না জানি আমাদের কোন্‌ 
পুণ্যফলে এ দেশে জন্মিয়া ভাবির! বান, আমরা নিজ পারতপক্ষে ভাবি 
না; অ্ধকন্থ ভাবিবার জন্য তাহীদের অভিসম্পাত করি। সুতরাং মমাজের 
গদম্থলিত অপরাধীর কথা ভাবিবার কথার আমরা হাদিয়া অস্থির হইব 
তো। কিন্ধ বে দিন কাল পড়িয়াছে, আর এ কথা না ভাবিয়া গতি 
. শাই । আম্মজনকে অবহেলা, হতাদর ও পীড়ন করা পাপের বোঝা থে 
: আমাদের মিরা জমিয়া পাহাড় হইতে-চলিল, সে পাপম্পর্ণে দেশমায়ের প্রাণ- 
আহল্যা যে পামাণে পরিণত হইয়াছে! এ অপাড়তা ও পক্ষাঘাত হইতে 
এখন যে জাতিকে বাচিতিই হইবে। 

প্রতি বর গড়পড়তা প্রায় এক হাজার বার শ' লোক আন্দামানে 
দ্বীপান্তরিত হর । যোল দতের বসরের বালক হইতে পঞ্াশোর্ধ বদ্ধ অবধি 
ঢাক্তারের কৃপায় দেশান্তরী হইবার উপযোগী বিবেচিত হইয়া এখানে আসে । 
সরকার বাহাদুরের কায়দা কানুনে অনুষ্ঠানের কোন ক্রটিই নাই, বড় সিভিল 
সার্জনের দ্বারা পাস না হইলে কোন কয়েদীকেই আন্দীমানে পাঠান হয় ন 
সত্য) কিন্তু হইলে কি হইবে, যে ডাক্তার কয়েদীকে পৰীক্ষা করিয়া! পাঁ 


কয়েদার অধঃপতনের কারণ | ণমী 


পশম অ্প্পারসািসপ াি াি ল এস লো পো লো, এ পেস পাসটিরী পিনিশির্ট তাতি ৩০ লিউ পাপী এ পাটি পাক্পিপিসি্পীটি তা সিলাস্পিস্সি্ীসিছাতি াসসির স্পিশিসটি এটি হাসি পাকি এসপি সি তি তত 


করিবে সে যদি হৃদয়হীন তি য়, তাহা হইলে কোন ও গতিকে আপন কাজ 
করিয়া যাইতে পাঁরিলেই মে বাচে। আর সত্তরটা কাজের মধো এও 
তাহার একট! কাজ; হয়ত সকালে উঠিয়। কাজ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত 
হইরা 'আবার ঢুই শঃ কয়েদীর একটা চালান তাহাকে পরীক্ষা করিতে 
হইবে। অগত্যা ডাক্তার সাহেব ঝড়ের মত আপে, প্রতোকের কাছে মিনিট 
থানেক দীড়াইয়। তাহার জিভ দেখিয়। এখান ওখান টিপিয়া যাহা হয় একটা 
লিখিয়া দিয়া হীপ ছাড়িয়া বাচে। 

আমি গত দশ বংসরে খুব কম ভইলেও কয়েদীর দুইশ আড়াইশ: 
চালান আদিতে দেখিয়াছি । যখন এই কযেদীর দল এখানে আসে, তখন 
তাহার! জেলখানায় একেবারে আনাড়ি ; হয়তো অধিকাংশই হঠাৎ এক দিন 
বাগের বশে কোন অতাচার বা অনিচারের ভাডনায় (81506170759 
0০5০০৪1০1 ) খুন করিয়াছে । প্রত্যেক চালানে শতকরা ১৫ জন ত 
একেবারে নির্দোধীই থাকে, পুলি বা জমিদার বা স্বগ্রামবাসী শক্রর বড়যন্্ে 
তাহাদের এবিপত্তি। শতকরা ১০ জন দীগীচোর বা পেশাদার কুকম্মাসত্ 
লোকও (16621 ০1101181) তীহাদের মধ্যে থাকে; জীবনে প্রথম 
পদস্থলিত (05081 011017721 ) অধিকাংশ নিদ্দোষে অপরাধীদের পবিষ্র 
জীবন তাহীদের সংস্পশে কলুষিত হইতে আরম্ত হয়। তাহার পর এই 
চালান দেলুলার জেলে আসিরা বিভিন্ন ব্লকে ছড়াইয়৷ পড়ে; তখন তাহাদের 
জীবনের নিন্মুল জনে যে পঞ্গ, ঘে আবঞ্জনা আসিয়া নিতা মিশিতে থাকে, 
তাহাতে তাহাদের চরিগরগত্ত স্বাভাবিক 'বস্ব ও মন্গয্যত্বের উচ্ছেদ হইয়া! নিছক 
পশ্তীত্বের বিকাশ করে। এই অধঃপাঁতের কারণ দেলুলারের দাণী পুরাতন 
চোরের (181) 01765 ) দল। 

ভারতের প্রতোক জেলের মত দেলুলারেও কয়েদীর মধ্যে তিন রকম 
গ্রন্কৃতির লোক আছে; যথা! কুচরিত্র নুরিত্র, আর মাঝামাঝি নিরীহ দুর্বল 


৮০ দ্বীপান্তরের কথা। 
চিত্তের দল। যাহাদের প্রকৃতির স্বতঃক্ক্ভ প্রেরণা দৈবা ও কল্যাণমুখা, 
জেলের আইন কানুন দও তীঁড়ন! তাহাদের জন্ত আব্তক নাই, তাহার! 
নিজেই ফুলের মত মধু গন্ধ পরাগে দলটির পর দলটি মেলিয়া ফুটিতে থাকে । 
কারাগৃছের শাসন তাড়ন। দ এবং এই ছুঃখের জীবনের বেদনা অভাব দে 
কষিত-কাঞ্চনের শোভা অগ্রিশ্তদ্ধ করিয়া প্রোজ্জলই করিরা দেয়, মান 
করিতে পারে না। 

যাহাদের স্বভাব-প্রেরণ! জন্মাবধি ইন্দ্রির়পরতন্তরতা ও কলুষের দিকে, তাহার 
কারাজীবঝ।নর অষ্ট বন্ধনের মধো ও শাসনের তাড়নার মরিয়! হইয়া ওঠে: 
হাতকড়ি বেড়ি জেলবন্ধ নির্জন কুচুরীর ব্যবস্থা এ সব তো তাহারা গ্রাহাই 
করে না, এমন কি বেত্রাঘাত সহ করা একট! বাঁহাদুরী বলিয়া মনে করে। 
অতি হীন লজ্জাকর পাপকার্যে ধর! পড়িয়া! দ্জভোগ করিবার সময়ে তাহাদের 
মনের বল ও অকুতোভয় ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। উহারা ছুই এক 
বৎসর মেলুলার জেলে দগ ভোগ করিয়া সেটেলমেন্টে ঘুক্তি পায়, কিন্তু 
আবার আসে । জেলে আসিবার জন্য হয় কাহাকেও মারে, নয় চুরী করে 
বা জুয়া খেলে অথবা পলাইয়া দু চার দিন গর হাজির থাকিয়া শাস্তি পাইবার 
জন্য ধরা দেয়। বাহিরে বন বিভাগ, চা ও রবার বাগিচা বা ইটের পাঁজার 
কাজের অপেক্ষা দেলগুলারের কলুর কাজও সহজ, সেলুলারে রৌদ্র বৃষ্টি ভোগ 
করিতে হয় না, এবং জেলে কয়েদীর রেসন (1২0০9 ) চুরি হয় না বলি 
এখানে পেট ভরির! খাইতে পাওয়! যায়। আমি এক এক জন দাগীচোরকে 
দশ এগার বার জেলে ফিরিয়া! আসিতে দেখিয়াছি। সেরা, মুরগা, সৈয়দ, 
মহাবীর, পালোরান, গোর, চাঁলি প্রভৃতি ন্বনামধন্য দীগী চোরের (3941 
170 ) কুকীঠ্ি জানে না এমন লোক পোর্ট ব্রেয়ীরে নাই। 

নিরীহ দুর্বধলচিত্ত কয়েদীর (0%9921 0120061) অপরাধীর দলই 
শতকরা ৮০৯ জন। ইহার! গ্রহবৈগুণ্যে ছুেববশে জেলে আমে অতি 


কয়েদীর অধঃপতনের কারণ। ৮১ 


৯ পাস স্িসমিসি সমাপ্ত 





০০০০ 


পাপে অনভ্যন্ত নিরীহ সরল সোজা মানুষ হইয়া, আর অনেক পোড় খাইয়া 
বার বার শাস্তি ছুথ অভাব ভোগ করিয়। কলুধিতের সংস্পর্শে আসিয়া কয়েদী 
এখান হইতে ফিরিয়া যাঁর চতুর লোভী নির্দর ও কৃক্রিয়াসক্ত হইয়া | ঘেষে 
কারণে সোজ। নির্মল মানুধ কারাজীবনে নষ্ট হয় তাহা মোটামুটি এই £-- 

(১) দাগী পুরাণ চোরের সাহচর্য্য ও পাপরত্তির উপভোগ দশন | 

(২) কঠিন কাজের অপামর্থা। যখন দে ত্রিশ পাউড তেল আর 
কিছুতেই পিশিয়া উঠিতে পারে না, তথন দণ্ডের ভরে সমর্থ ব্দমাইসের শরণ 
লয়, এবং তাহার পাপ প্রবুত্তির ইন্ধন যোগাইয়া বিনিময়ে নিজের অদ্ধেক 
কাজ তাভাকে দিয়! করাঈরা! লয় । 

(৩) ভয়. প্রদর্শন ও দণ্ডের তাড়নার উপর প্রতিষ্িত 'এই (3007101%6) 
জেল বিধি পরোক্গভাবে অধঃপতনের কারণ । প্রথম প্রথম হাত কড়ায় 
দাড়াইতে, বেড়ি পরিতে বা উলঙ্গ হইয়! বেত খাইতে প্রাণান্ত লঙ্গী ও ভয় 
থাকে, কিন্ত একবার এ ভয় '৪ লব্জা ভাঙ্গিয়! গেলে মালুম মরিয়া হইয়া 
উঞ্চে; একটা অন্ধ রাগে দুণাঁর কঠিন হর পাপের পথে যায়। বাথ ক্রোধে 
আন্মঘাতীর চিত্র জেলথানার অতি সুলভ | 

(৪) অভাবের তাড়না । আর একট কারণ যাহার পুঝে তামাক বা 
কোন নেশার অভ্যাস ছিল, সে একটু তামাকের জন্য ক্রমশঃ না করিতে 
পারে এমন কুকর্ম ইহ সংদারে নাই। দুই তিন বংসর চিনি মাংস বা 
মঠাই না খাইতে পাইয়া! এক মুঠা চিনির জন্য মানুষকে আমি জবন্ত পাপ 
করিতে সচক্ষে দেখিয়াছি । 

' (৫) বাধ্যতা-মূলক কৌমারব্রত। মানুষের স্বাভাবিক ক্ষুধাকে আইনে 
চাপিয়! রাখা যায় না। স্ত্রী পুত্রের সহবাস হইতে বঞ্চিত ন্নেহ ও সঙ্গস্থথ 
ক্ষুধায় কাতর মান্য যে কত বীভৎস উপায়ে বাসনার চরিতীর্থতার জন্য জীবন 
কলস্কিত করে, তাহা পোর্ট ব্রেয়ার বা যে কোন জেলে কয়েদী হইয়া দেখিলেই 


৮২ দ্বীপান্তরের কথা। 


সপ রসি সিল ০৮৭৭ তত পপি পা সিপাপিিশীশি পাপন সি লাস সি স্সিপাস্সিলাশিলা পন পস্িশাসপিলাশিি পিসি স্পিরিট পীর সি পাস এসপি 


বুঝা যার। পরিবারের ম্নেহকোল (1107) 170001009 ) এবং আত্মতৃপ্তির 
অভাবে মানুষকে সত্য সতাই পণ্ড করিয়া তোলে । | 

(৬) ধর্ম জীবন ও জ্ঞানের অভাব। জেলে পাপের পথে যাইবার 
সহশ্রমুখী প্রেরণা আছে, কিন্তু জ্ঞানলাভ বা পরমার্থ ভাবের অনুপ্রাণণার 
কোন অনুষ্ঠানই নাই। করেদী বখন দেশে স্বাধীন ছিল, তখন তাহার মুক্ত 
জীবনে মন্দির বিগ্রহ গুরু পুরোহিত পুজা পার্ধণ সাধু বৈরাগী কথকতা 
এমনি কত চরিত্রগঠনের উপকরণই ছিল, এ সকল হইতে বঞ্চিত করিয়। 
চাহার জীবন পাঁপের সংস্পর্শে আনিরা জেলের কর্তৃপক্ষ 'এই মন গুলির 
.কান্‌ পথ খুলিয়। দেন ?--ন্বর্গের না নরকের? 

(৭) অধোগতির আর এক কারণ শুভের পথে প্রেরণা বা প্রলোভনের 
আঅভাব। দেশের জেলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, অশন বসনের মিতবায়, 
সচ্চরিতা, কোন সদনুষ্ঠান ঝ| নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত কাজ করিতে 
গারিলে মাফ (29101551017 ) পাওয়া বায়, তাহার ফলে কয়েদীর সাজার 
শরিমাণ মাসে মাদে দশ বার দিন করিয়া কমিতে থাকে । ভাল হইবার 
দিকে এ একটা প্রবল টান। পোট র্রেয়ারে এরূপ মাফ বা £610155101 
পাইবার বাবস্থা নাই । কেবল জুঁবিলি বা কোন রাজকীয় উৎনবে অসাধারণ 
দা দশ বছরে এক দুইবার মাত্র আছ। 

(৮) আর এঝ কারণ এ, বে, সাজার কোন নীম! নাই ) পোর্ট ব্রেয়ারে 
দাবজ্জীবন দবীপান্তরিতের সাজার কাল আনুত্যু_-সত্য সত্যই আজীবন। তবে 
চিফ কমিসনারের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে ; তদন্ুযাঁরী খুনীর পক্ষ হুইয়া ২০ 
বত্দর পর এবং ডাকাতি ও রাজবিদ্রোহের অপরাধীর পক্ষ হইয়া ২৫ বৎসর 
পর তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে এই মর্মে আবেদন করিতে পারেন, যে, 
এ বাক্তি এ যাবৎ কাল নিরীহ ভাবে দিনপাত করিয়াছে, সুতরাং ইহার বাঁকি 
মেয়াদ মীফ করিয়। ইহাকে মুক্তি দেওয়া হউক । শতক্রা বোধ হয় ১০ 


কয়েদীর অধঃপতনের কারণ । ৮৩ 


জনের আবেদন অুগ্রাহা হইয়া এই উত্তর আসে, যে, সরকার বাহাদুর তাহাকে 
আরও পাঁচ বংদর পর্যবেক্ষণাধীনে রাখিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবেদন 
আদৌ গ্রাহা হয় না এবং অপরাধীকে পো ব্রেঘারে স্বাধীন অর্থাৎ ৩-০০৪- 
41০ করিরা ছাড়ির। দেওয়া হয়। শতকরা বাকি ৯০ জনের দে কয় জন পো 
এেয়ারে জল হাওরার প্রাণঘাতী প্রভাব এডাইয়া এই দুঃখে মনস্তাপে, এই 
পাপের দ্রমিত জীবন বহন করিয়া বাচিয। থাকে তাহারা মুক্তি পায়। বিশ 
প! গচিণ বত্দর পরের এই সুদূর পরাহ্ত আশার আলেয়। দেখিয়া কয়জন 
জনন ধৰিতে পারে? ভদ্রপরি বুতর কয়েদীর দুই তিনটি অবধি আজীবন- 
£গয়াদ (1116-560057৩০ ) আছে, সুতরাং তাহাদের সাজার পরিমাণ ২০ 
প৬০ বঙ্সর | কাহার৪ কাভার ৭€ ভই ত ১০০ বত্দর অবধি মেরা 
5ইতেও দেখিরাছি। ঘাভার জীবনে আশার আলো! এমন করিয়া নিবিরাছে, 
ভাহার অকার্সা বা দ্ুঃসাধা কি আছে? পোট র্রেয়ারে ঘত খুন ডাকাতি 
“জগ পলারন ৪ নৈতিক পাপাচারের কুমতি এই নৈরাশ্য ৪ বিফলতা 
হইতেই আনে। 

(৯) বতগুলি অধঃপভনের কারণ দর্শাইলাম তথুপরি ঘি জেলের 
জেলার ওভারপিয়ার ৪ উপরিতন কর্মচারার| নিশ্মম ও হৃদয়হীন হর, তাহা 
ছইলে জেল সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হইতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি আর থাকে 
না। হৃদয়হীন হওয়া দুরে গাক, স্ুপারিন্টেপ্রেন্ট শুধু অবিবেচক বা আলঙ্ত- 
পরাণ বলিয়া কর্তৃবাবিমুখ হইলেই সর্বনাশ ! পশ্তপ্রক্কতি পেট অফিসার, টিগাল 
ও জমাদার উপরওয়ালার দেই দুর্বলতার সুবিধা পাইয়া কয়েদীর জীবন 
রাহ করিয়া তোলে। 

(১০) প্তাহার উপর পোর্ট ব্রেরার রোগের আলয়; ম্ালেরিয়া 
উদরাময়, আমাশয়, বঙ্ষা, নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড এখানে অবাধে রাজ্য 
ক্ররিতছে। রৌদ্র জলে অবিশ্রন্ত কঠিন পরিশ্রমে আননদহীন জীবন বহিয়| 


৮8 দবপাস্তরের রা | 


বহিযা! : মানুষের শান্ত মন ন অবসাদে ভাঙ্গিয় গিয়া: 1 মরপপণথ এ করিরা 1 বনে অথব। 
বিদ্রোহী হইরা। পড়ে । এখানে যে একবার মরিতে কৃতসং্বল্প হইগাছে, তাহাকে 
বাচান দু্ষর; কারণ এস্থানের পারিপার্থিক নকল অবস্থাই মানুষকে সর্বদা 
মরণের পথেই টানিতে ব্যস্ত, বাচিয়া যে থাকিতে ভয় তাহা একরকম 
প্রাণপণ করিরা অনেক কষ্টে ২ যমে সানুষে এখানে নিত্য টানানানি 
লাগিয়া আছে । 

১১) অধিকন্ক দুর্নীতি পাপ দীনতাভরা এই কলুনের বাতাদে একবার 
চরিত্র মলিন হইলে কদর্ারোগে শরীর শীদ্ধুই ভাঙ্গিয়া মায়। এ মব রোগ 
এখানে কত থে বেশি এবং তাহ] কি ভরাবক ভূপই থে ধরিযাছে, তাহা বলিবার 
নর | করেদীর এ রোগ ধরা পড়িলে শান্তি হয়, তাই শেষ পর্যান্ত বথানালা 
তাহার... এ..রোগের আক্রমন. গোপন রাখে... তীত্ব বলিয়া নারীর ব. 
পুরুষের চব্িত্র বলিয়া কোন ন্ট এদেশে শা, রিপুর নৃতা এ নরকে | 
একেবারে স্টলঙ্গ ও পৈশাচী ॥.. 


প্ণদ্ন পপল্লিচ্ছ্েনে। 


কয়েদীর জীবনের গুটিকত চিত্র 


কয়েদী-চবির এইরূপ নানা পঙ্কিল স্োভে পুড়িঘা আশা ভরনা ভারাইয়া 
কত যে অদ্ভুত রূপ ধারণ করে তাহার আর ইহা নাঈ। উপধুপরি শান্তিতে 
নৈরাঠ্ঠে কেহ কে ঘোরতর রুক্ষ মেজাজ ও ০710 হইয়া পড়ে; মহাবীর ও 
'দৈয়দ ছিল ইার দৃষরন্ত। আনর! ঘখন মথাবীবকে দেখি তখন তাহার বার ছয় 
পাত বেরাধাত হটরা গিবাছে ; হাতকড়ি, বেড়ি, ক্রণবার ও অপ্দাহারেরও 
136781 ৭০0) হিনাব কিতাব ছিল না। মহাবীর দীর্ঘাকার রোগা, কনাকার, 
“দণ্লাদা মুষ্টি! অশ্লীল গালি তাহার মুখে লাগিয়াই আছে; দিবারার বিড় বিড় 
বিড় বিড় কারতেভেই ; প্রচলিত গাঁলিতে রাগের শান্তি হয় না দেখিয়া 
অগতা তাহাকে লিক গালির কৃষ্টি করিতে হইত | মারে সাঠেৰ বেটে 
র বলির মতা তাহার নাম দিছিল “টেরিয়া” (বটের এক রকম 
দো ৫ আর বারী সাঞডেপর ছিল প্রায় মহাবীরের দেওয়া এক এ? 
মাট নাম। গে নব অভিনব অকণা কুকথা পুণানাম মহাবীর গ্রাতঃসন্দা মুখ 
ভেঙাইরা মনের শথে পাঠ করিত | তাহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, থে, এ 
দকই কচুপাতার তরকারী নিতা পাইয়া খাবা ত্রিশ বৎসরের থোরাক 
নাহার পেটে জমাট বাপিরা গিয়াছে, তাই তাহার ধা এত কনা এবং সেই 
জন্য তাহীর এই ঘোরতর অগ্রিমান্দা । এক বিড়া তামাকের জন্য মহাবীর 
শৃার তাহার থোসামোদ করিত 7 “না ভূত না ভবিম্ততি' করিয়া গালি 
গাঁড়িত; ভাহাকে এরূপ ছর্দশার ফেলিয়াছে বলিয়া ভগবানের উদ্ধতম 
চতুর্দশ পুকষ অবধি উদ্ধার করিয়া ছাড়িত। কৌঁন অফিসার ব| দর্শক জেল 


৮৬ গ্বপান্তরের কথা । 


৯ ৭ 


পরিদর্শন করিতে আদিল ও আর কেহ অনুযোগ জাতির গ করুক রী করুক 
মহাবীরের কাতরণি অবিশ্বাম চলিবেই, সে সনাতন অভিযোগের গতিকার 
না করি তাহার পর অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় আশীর্বাদ ত আছেই | 
সৈয়দ বৃদ্ধ শ্বেত-শাশস রক্তচক্ষু দীর্ঘাকার পুরুষ, অশ্লীলভাষী ; তোষাঘোন 
করিতে যেমন ওস্তাদ, গাণি পাড়িতে ও কোন্দল করিতে ততোদিক 
মহাবীরের সমস্ত গুণই তাহার শরীরে বর্তমান, তদপরি মে কথন কখন ছি 
ভাষী ও ফুদ্তিবাজ। কিছু তামাক পাইলে ঠেলিয়া বাতির কর! চ্চ লন 
লাফাইয়৷ ঝাপাইঈগা উদ্চট অ্গভঙ্গির মিত ছু” চার হাত গদকার (ছে 
লাঠি) পীয়তাড়া দেখাইবা দিবে। ণবোম কারী কলকত্তে ওয়ালী” বলি 
' দৈষুদ ষাঝে মাঝে ভীম চীৎকার ছাড়িত, কথন কথন নিজের পভাগা ক্ষ 
করিয়া অনীর হইলে তার স্বরে গালি দির জেল মাথায় করিত ॥ নানাপ্রকা: 
ন্থথাগ্গ খাইবার লোভ ছিল তাহার এ১৫; এক নিঃশ্বাসে মে পোলা9 
জরদা, মৃতগ্ুন। কাবাব, কোপা, মোন্টির ইন্টাকি অগণা লেগ পেঘের নাঃ 
করিয়া বাইত ; লক্ষ ঝদ্প করিয়া বালত, "দৈরদ এই পব খানে য়ালা, 
তার কপালে শেনটা কিনা ভূইয়া পাতি ! কচুপাতা | ও অড়রের ডাল! 
তৌবা তোবা 1! ইয়া বিস্মিল্লা ইরা খোঁদাওয়ন্দ করীম্‌ 11 রাত্রে থে ব্রবে 
সৈয়দ শরন করিত, সে নম্বরে কাহারও নিদ্রায় চক্ষের ই পাতা এক করিবার 
জোটি নাই; বতক্ষণ মা কেহ রাত্রের ধোরাক তামাক বা খৈনী দিবে, তর 
ক্ষণ বন্ধ দরজার বসিয়! গালি পাড়িবে, আর ক্ষণে ঈ্ষণে ডাকাত পড়া কসমের 
হাক ছাড়িবে, “এএ-এ পিল্ওয়ার্‌ জানিয়া রে-এ-এ (সেলুলার জান বা 
প্রেরসী ), এ-এ-এ বারিয়া ভঙ্গি ( বারী মেথর ), খোদা তেরা বেড়া গরথ, 
করে ( ভগবান তোর ভরাডুবী করুক )1” সৈয়দকে রাত্রে পার্শের কুঠরীত 
গুইতে দিবার মত মানুষ ক্ষেপাইবার এমন সহজ উপার আর নাই। তিক্ত 
বিরক্ত হইয়া প্রীণের দায়ে লাইনের চার জন ওয়াড়ার বা কুঠরীর কোন ধনী 
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( তাম্রকুট ধনে ধনী ) কয়েদী এক বিড়া গুথ। পাঠইলে তবে সকলের নে 
রাত্রের মত নিস্তার হইত। কখন কখন নে চিংকার করিলে জেলারের 
হুকুমে টিনের মগে করিয়া তাহার উপর জল ফেলা হইত । স্বভাব দো 
সৈয়দ নিজেও জলিয়া মরিত, আর জেলশুদ্ধ লোককে জাপাইত | অবশেষে 
মারে সাহেব কুপাপরবশ হইয়া! তাহাকে পাগল! গারদের বাগনে পহাবা ওয়ালার 
কাজ দিয়৷ জেল হইতে মুক্তি দেন) দয়া পাইয়া এখন নাকি দে আর গালি 
পাড়ে না। 

মুরগা আর এক জন কালাপানি-বিখাত জীব। তাহার চেহারা ছিল 
কলির ভীমদেন পাটার্পণেরর_কালো ভুগে লোমশ বুষক্্দ পুরুষ ; বিরাট 
গৌফে তোফা এক গাছি ঝাটা তৈয়ার হওয়া কিছুই বিটিএ নহে । এক 
ডাবব, ফালতু দীধি ঝা গোটা কয়েক কদণীর লোভ দেখাইয়া বার! মাঠের 
তাহাকে হাত থানিতে ভুতিয়। দিতেন, আর মুরগা ৪ তাহার জুডিবার সের 
প্রতি জনে মারা দিনে আশা পাউঞড তেল পিষিত | সেললার জেলে প্রথা 
কয়েদীর বিশ পাউওড তেল বরা ছিল, ব্যারী নাহেবও এই গুঠ ভাড়াটর' 
গুপ্ডার বড়যন্ধে আজ কাল ঘানীর কাজ ৩০ পাউণ্ডে দাড়াইগাছে | সুপারি- 
্টেণেন্ট যখন দেখিলেন এক জন মানুষ আরুশে ৮০ পাউঞ পিধিযা 
ফেলিল, তথন এক জন মসক্ধতি (মজুর) ৩* পাউওড অবগ্ঠই 
পিষিবে। ধড়িবাজ বারী সাহেব জেলের প্রভোক কাজ ব] মসক্কৎ এই 
উপায়ে বুদ্ধি করিয়াছেন, মেলুলারে আন কাল আর কয়েদীর সে পুর্ধকার 
রামরাজা নাই। 

দুই তিন জন ১৩১৭ বংনরের বন জেলে দেখিয়াছিলাম। বম্মার। 
এখানে অতান্ত কলুধিতচরিত্র, আফিংখোর ও জ্যাড়ী হয়। তাহার মধ্যে 
টোয়া, ফৌয়। ও আর একটি সচ্চরিত্র ছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে, বসরে 
এক আধটা। খুন তাহাদিগকে করিতেই হয়। পাঠান ও পাঞ্জাবীরা বড় পশু- 


৮৮ দ্বীপান্তরের কথা । 


প্রকৃতির, সুদর্শন তরুণ বন্মা দেখিলে তাহার! তাহার পিছু লাগে। পাপে প্রবুত্ত 
না হইলে পেট অফিনার বা জমাদারের যোগে মৌকন্দমা (৫23৫ ) বাধাইবা 
তাহাদের শাস্তি দিয়! বিব্রত করিয়া তোলে । কয়েদীর কাছে লুকান তামীক 
বাঁ ছু একটা ফালতু নিয়মবিরুদ্ধ (০০708)270 ) জিনিস থাকেই, তাহ! 
ধরাইয়া দিলেই শাস্তি। দিনের বরাদ্দ কাঁজ চুরি করিয়া লইয়া বিপ 
করলেও শাস্তি অনিধার্যা। মিছামিছি মার পিটের বা গালি গালাজে 
মোকদণা গড়িয়া আসামীকে নাহেবের সামনে খাড়া করিয়! দিতে পারিলে 
হাকিম চক্ষু মুদিয়া শিকার গিলিয়া ফেলেন। এক মারে সাহেবকে কতকট। 
স্ুবিচারের টে্টা করিতে দেখিয়াছি । নহিলে অনাহীরী ম্যাজিষ্টরী 
আদালতের গাঁটা জবাই গোছের বিচার হর আর কি! কৌ বরেকবার 
গুনের দায়ে পড়ে, শেষে আমরা তাহাকে প্রেমে আনিয়! কাগজ কাটাইয়ের 
কাজে দিই । সেখানে সদ্যবচার পার! নির্কিবাদে সে বিনা মোকদমায় 
দেড় বদর কাটাইয়৷ জেল হইতে মুক্তি পার। বাহিরে এখন তাহার 
মদুষ্টে কি আছে ভর্গবানই জানেন। 

কার্িকে মুচি ডাকাত। মনে অদীম বল, শরীরে শক্তি ও উৎসাহ, 
কাজেই লাঠিবাজীর জোরে সথের ডাকাতি করিত। মানুষটি অন্তান্ত হিসাবে অভি 
সুন্দর প্রকৃতির, বাহাকে ভাল বাসিবে তাহার প্রাণপাত করিয়। সেবা করিবে। 
এক দিন উপেন তাহাকে হিন্দু-মুসলমান প্রীতির সম্বন্ধে এক লক্ব! মামুলী বন্তৃতা 
শ্রনাইল, উপদেশের বন্তা মাথা পাঁতিয়া লইয়! কার্তিক দিব্য ছ' দিয়া গেল, 
তাহার পর কগা শেষ হইলে বলিল, "্বাঁবাঠাকুর, আপনি বা নিবেদন কল্পে 
ভা খাঁটী কথা।. কিন্তু বাবাঠাকুর, এমন যে মধুর হরিনাম তা যখন এর! 
নুখে আনলে না, তখন এদের গতি কি হবে, আপনি বল দেখি?” 

তাহাকে “কান্ঠিকে? না বলিয়! “কার্ডিকচন্ত্র বলিলে তাহার মনপুত হইত 
না। তাহার বাবাঠাকুরের জন্য দে না করিতে পারিত এমন কাজ ছিল না। 
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টপ স্টক লস স্পস্ট পপ সস এ লা আপস সস পাস আজ 


হেমদা” জঙ্গলে গেলে কান্তিক তীর বড় মেবা যর করিরাছিল। মাছ ধরিতে 
কাণ্ডিক ছিল আঁদ্বতীয়। 

এখানে মানুষের মধ্যে প্নেহ ভালবান। সবই আছে, কিন্তু বড় বিকৃতভাবে। 
এক জনের জন্য অপর এক জনকে জীবন দিতে কঠিন স্বার্থত্যাগ করিতে নিত্য 
দেখা যায়, কিন্তু সে তাগ, দে প্রেম কলুবের পন্চে পঙ্িল। 

অতিশয় সাধু প্রকৃতির লোকও এখানে আছে । মথ্রা সিং পেটি 
অঞ্িনার হইতে ক্রমশঃ টিঞাল "সবি ভইয়া ১০১২ বত্সর জেলে কাঙ্গ 
করে। এমন সান্তিক প্রকৃতির নিরীহ মামুন নিতাস্ত কম দেখা ঘায়। 
নথ্রা সিংএর মুখে অগ্রিল গালি কখন শুনি নাই, এই ছর্ধার পাপের রাজে। 
(কোন পাঁপই তাহার শরীরে নাই । বিরাট বিরানা সিক্কা ওজনের একটা, 
১ড় তুলিয়! মথ্রা কিন্ত মারিবার সমরে এক রকম যাদুর গাঁয়ে হাত বুলাইয়াই 
কাজ মারে, তীহার তঞ্জন গঙ্জন সব এরতের মেঘের নিক্ষল আরোজন। 
কয়েদীর গ্রতি তাহার অপার করুণা ; নােব কথন কি বলিবে সেই ভথে 
নে মদা তটস্থ ও বিশ্ষারিত-চক্ষ ; নিভা দুলীদানী রামায়ণ পাঠ না করিণে 
তাহার অন্নজল মুখে রুচে না । দে নিতান্তই (50০৫ (০9০15 ধরণের 
'গা-বেচার! ভাল মান্তুধ ৷ ইহাকে জেলে ধরিয়া রাখা আর গোবধ করা একই 
কথ!। মথুরা এখন টিকিটে আছে । অর্থাৎ কতকট! স্বাধীনভাবে জীবিকা- 
নর্বধাহ করিবার অধিকার পাইছে । 

সেলুলার জেলের দ্বারী বা গেট কিপারের ( (969-1.61১৩) নাম তক 
“নং, বাড়ী সগরে। লোকটি ইংরাজি সামান্ত জানিলেও উচ্চশিক্ষিত, দেশের বা 
জগতের কঠিন কঠিন আধুনিক সমস্তার কথাও বোঝে । তাহার ভূত্য বা মজুর 
জমিজমা! সংক্রান্ত মামলায় কাহাকে খুন করার তাহার দ্বীপান্তর হইয়াছে, অথচ 
এই দাধুগ্ররৃতি সদ্ধশজাত ভদ্রসন্তানের উপর ক্রমশ দুঃখ দৈন্ের 
গভীব মাসিয়া পড়িতেছে ৷ মানুষকে শান্তি দিয়া বড় কর! যায় না; 


৯০ দ্বীপান্তরের কথ! 


মুখ বীধিয়া ভাল্লুককে নাচাইতে পার বটে, কিন্তু সে পণ্ডই থাকিয়! যায়। 
শাস্তির নাম করিয়া! নং স্বভাবের মনকে কলুঘের আলয়ে আনিরা বিকৃত করার 
অপরাধ খুনের অপরাধের চেয়েও জদন্তা। আমাদের পেনালকোড মারমুখী, 
সমন্তই পিউনিটিভ (১/01015০) ব্যবস্থা; প্রবৃত্তির বশে ঝ হঠাৎ উত্তেজনায় দে 
খুন ঝ| পীড়ন করিয়া ফেলে, তাার জন্য বাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, লুপাপে গুরুদপ্ত 
আমেরিকার বিচারক শাস্তি দিবার নমর অপরাধীর মান্দিক (161160021) 
বিকাশের তারতম্য ওজন করিয়া দেখেন। এক জন লোকের বয়স চল্লিশ 
বদর হইতে পারে, কিন্তু তাহার জ্ঞান (10611500021 512100016) ভয় 
দশ বত্নরের বালকের তুল্য; এ অবস্ার তাহার অপরাধের শাস্তিও তনু” 
* হওয়া উচিত। অধিকন্ত বিকৃত চরাত্রর ভার লওয়া বড় বিষম দানি : ঘ? 
তাহার নষ্ট ননুয্যহ তাহাকে কিরাইয়া ন। দিলাম, তবে তাহার বাক্তিগত 
স্বাধীনতা অপহরণ করিবার আমার কি অধিকার আছে ৯ এই সব বিষয় চিনা 
করিয়। নৃতন করিরা কারা-বিধি গ্রণঘ়নের দিন মাসিয়াঙ্থে। ভারত ৪ 
ইংলণ আজও এ বিষয়ে বড় পশ্চাদপদ | 

এই নকল অপরিণতমন অপরাধীর ভার উন্নতমনা দরাদ্র সুশিক্ষিত 
লোকের হাতে দেওয়া দরকার । আন্দামানে তাহা তো রই না, অপ্িকন্ক, 
তাহার বিপরীত হয়। হযে কয়েদীরা খুব চালাক ও সাবধানী, তাহারা শত 
অপরাধ করিলেও মহাজে ধরা পড়ে না, সুতরাং তাহাদের জেল-টিকিট সাফ 
থাকে অর্থাৎ কোন কেদ বা মোকদ্ম। না হওয়ায় টিকিটে দাগ পড়ে ন!। 
সচরাচর এই প্রকার কয়েদীরাই পেটি অফিসার, টিগাল বা জমাদারের পন 
লাত করে, দ্বিপদ পদবুদ্ধি হইয়া চতুষ্পদ হয় আর কি। স্তুপারিণ্টপ্ডেণ্ট 
কয়েদীকে প্রমোশন দিবার সময় তাহার প্রকৃত চরিত্রের দিকে লক্ষা রাখেন. 
না, ক্বেল দেখেন তাহার জেল-টিকিটে (1811 £1901 31866) কোন 
কেন বা অপরাধের জন্য সাঁজ। আছে কি না। 


কয়েদীর জীবনের গুটিকত চিত্র। ৯১ 


মিরজা খ । ছিল জাতিতে পাঠীন। এ জীবনে অনেক ঘাটের জ- 
খাইয়া অনেক' দেশ পৃরিয়াছি, মিরজা খার মত চতুর লোক আমি অপ্দি 

অন্নই দেখিয়াছি । পেট অফিনার হইতে অবশেষে সে জমাার হইয়া 
দো্দগ প্রাতাপে বহু বৎসর সেলুলারে বাজ করে। শয়তানী ও পাপাচারে 
গোলাম রম্থুল তাভার কাছে অজ্ঞান শিশু, 'মরজাকে আর9 দশ বসর গুরু 
করিরা পাগরে'ত করিলেও রম্ুণ চাচা এই রক্তশ্মশ রক্তমুখ মিটভামী পাগনের 
সমকক্ষ হইতে পারে কিনা সন্দেহ । মিরা থা সায়েস্তা না করিতে পারিত 
এমন এণ্বান্থ কয়েদা বদি আন্দামানে ছিগ তো কুচিহ ভ' একটাই ছিল। 
“রাথে কষ্ট মারে (ক, মারে কঞ্ রাখে কে?” একথা মিরজার আমার 
মরার পন্দে হুবহু নি মিরজা পিল ক্লুরধার বুদ্দির জোরে *: 
(তাবামোদে ঝারা সাহেবকে মুঠীর মধ রাখিয়া হাতে মাথা কাটিও 
তাহার রাক্ষন্থে পাঠান ছিল শ্রী, আর মিরজার পদানত করেদী ছি 
সখা; অবশিগের ছিল ছ;সত নরকবাস। ব্যারী সাহেবের ইঙ্গিত পাই 
বা নিজের প্রতিশোধের কামনার মিরজা নিতান্ত নিরাহের নাষে দেখিতে 
দেখিতে মোকদ্বমা৷ গড়িত, বার বার শান্তি ভোগ করাইরা, মারিয়া, 
উত্তান্ত করি অতি দর্দান্ত দ্ুঃদাহমী করেদীকেও উদাস করিত 
সে শক্তের ছিল বদ্দু, নরমের ছিল যম। রাজনীতিক বন্দীদের গু চিঠি 
পত্র ধরিয়া নান তুচ্ছ আইন কান্ধুন ঘটিত (1 00107110271) অপরা7ত 
তাহাদিগকে সাজা খাওরাইয়া মিরজা জমাদারা পাইরাছিল। যাহার 
সহিত সে হাপিয়। “বাবুজী” বলিয়। বন্ধুত্ব করিতে আমিত, তাহার 
সর্বনাশ আর কি! কখন যে গলায় ছুরি দিবে তাহার জন্য সকলকে 
রা সচকিত থাকিতে হইত। ূ 

ধাচারা দুর্দান্ত ও উতপীড়ক (1১819 ) হয়, তাহারা সচরাচর তোধামোদের 
দাস। মিরার হাত হইতে বীচিবার পন্থা ছিল তাহাকে শ্মিতমুখে 


৯২ স্গান্তরের ক কথা । 


শত 


“মাদার নী” বলিয়া ং মহ হু সেলাম করা এবং ₹ তাহাকে চ দেখাইয়া বারী 
সাছেবের সহিত রসালাপ করা। সাহেব যাহার সহিত একবার কথা বলিয়াছে, 
তাহার সাত খুন গমাপ। আর একটা উপায় ছিল মিরজার উপর প্রথর দৃষ্টি 
রাখা; সে বড় দৃশ্চরিত্র ও ঘুসখোর ছিল, যদি সে বুঝিত অমুক তাহার 
পদস্থলনের খবর রাখে তাহা হইলে মে পারতপক্ষে শত্রকে ঘাটাইত না! 
'আমি যে তোমার দুরভিসপ্ধির কথা জানি” এই প্রকার একটু ইঙ্গিত একবার 
দিলেই মিরজা নয় লেবু নয় কয়েক পাত| তামাক উৎকোচ লইয়া উপস্থিত ! 
টিগাল পেটি অফিদার জমাদার ও ওয়াডারের মধ্যে কত যে এই প্রকার 
ছেদ্রানেবী মারমুখী উৎগীড়ক আছে, তাহার হিসাব করা কঠিন | ভালমন্দ 


তল 


নানা উপায়ে 'এই সপুরথীর হাত হইতে কয়েদীকে সদা আত্মরক্ষা করিতে তক 
থাকিতে হইত] এখানে নিত্যই “প্রাণ রাখিতে রাখিতে প্রাণান্ত, 
দবারাজ্র দন্ত বাহির করিয়া “আইয়ে সাহেব” "ঘাইয়ে হুজুর” করিতেই 
জীবন ভর হই উঠে। জেলের সুপারিন্টেঞ্ডেষ্ট বাঁ চিফ কমিশনারের মত 
উচ্চপদস্থ কর্মুচারী কয়েদীর এ সব দৈনন্দিন দুঃখ ঢঞ্জশার কথা জানেন না, 
কারণ তাহারা কথন কখন পরিদশনে আসেন, কয়েদীর সহিত নিতা 
নস্বাদ করেন না। 'ওভারপিয়ার ঝা এরূপ নিম্ন কর্মচারীরা অনেক কথা 
জানে, কিন্তু তাহাদেরও তো কুলের কথা আছে। তাহারা কয়েদীর 
জনিত নিজের চুরি বা আইনভদ্গের দোষ জি টাকিতে চক্ষু মুদিয়া 
থাকেন, যাহাতে অন্থবিধা হয় তেমন কিছু দেখিয়াও কথন দেখিতে পান না। 
ডগন সাহেবের মনত দ্' এক জন কলাণকামী নিয়পদস্থ কর্মকর্তী একা কিছু 
কারয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া অগত্যা নিশ্টেষ্ট থাকেন ? যে সব মোকদিমা 
নিজের হাতে পড়ে তাহারই কুল কিনার! করিয়া নিরীহের যথাসাধা প্রাণরক্ষা 
৪ দুর্বভ্তকে ধমক চমক করিয়া নিজের সুমতি ঠাকুরাণীর মন যোগান। 


ওকি 


এক্াদ্স্প *শল্িচ্জ্েকে। 
দুঃখের সার-সঙ্কলন | 


১৯২০ খ্বীষ্টান্ের জানুয়ারি মাঘে ভারত গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত জেল- 
কমিশন পোট ব্রেঘার পরিদর্শন করিতে আসেন। রাজনৈতিক করেদীদিগের 
পক্ষ ভইতে তাহাদের নিকট যে প্রার্থনা-পত্র প্রেরিত হয় নিম্নে আমরা তাহার 
সারোদ্ধার করিয়। দিলাম ।- 

১। পো ব্রেয়ার নানাকারণে করেদীর বারস্থান হইবার উপধুক্ত নাড়ে । 
(ক) এগানকার জলবাধু অত্যন্ত অস্বাস্থাকর, ম্যালেরিরার ইহা পীঠষ্তান ; 
এন্ডছিন রক্ত-আমাশর ও যক্মারোগীর সংখাও যথেষ্ট । এখানে মুতার হার 
ভারতণবের সুতার হার অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক। (খ) অগ্ত কোনও 
পভাদেশে কয়েদীর জন্য এরূপ নির্বাসন ব্যবস্থ। নাই । সরকারী বা বেসরকারী 
কোনও পরিদর্শক সাধারণত; এখানে আসেন না; সুতরাং দেশের জেলে 
্রতাযাচার অবিচারের যেরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা আছে এখানে তাহার সম্পূর্ণ 
অভাব। (গ) পোর্ট ব্েরারের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে যথেই্ট ক্ষতি 
স্বীকার করিতে তয়। অল্পসংখ্যক কয়েদীর জন্ঠ যেরূপ পুলিস প্রহরী, 
পণ্টন, ও অন্তান্ত রাজকর্ম্চারী নিযুক্ত করিতে হয়, তাহাতে পোট ব্রেম্ধারের 
গরঠ ভারত গবর্ণসেন্টকে চিরদিনই বোঝার মত বহিতে হইবে। 

২। কয়েদীর চরিত্র সংশৌধনই বদি দণ্ডনীতির উদ্দেশ্ত হয় তাহা 
হইলে স্বীকার করিতেই হইবে বে পোর্ট ব্রেয়ারে সে উন্দেন্ত সিদ্ধ হয় নাই! 

এথানে আগিবার পূর্বে লোকে যেরূপ হুর্নীতিপরায়ণ থাকে, এখানে আসিয! 


৯৪ বাস্তবের ক কণা । 


সলাত তে তা স্ব লী সনা্টি "৯ লিপি টিসি লী এ ৯ 4৬ 7 পাখিলসিসক এ লী ঈ মলা দিশা ৯ পাপ ক্স 


তাহার * তগুণ হইয়া উঠে। এখানে শাগল নি বন বে প্রাণ বীচাইবার 
জন্যই লোককে মিথা। কথা ৪ প্রবঞ্চন; নিপাত ৩৭: তাহার উপর 
সকলেই নিজেকে লঙয়া ব্যস্ত : কেহ কাঁহ'ক এয করিলে ওত হইতে 
»য, সুতরাং মানুনের সদুত্তিগুলি একেবারে নি ৭ ভা 7 অন্তান্ত 
দেশে কযেদীকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ 5:7৫ চষ্টা হয় ; এখানে 
তাহার সম্পূর্ণ অভাব। এখানে এখন থে প্রথা প্রচালত, তাহ! পূর্বাকালের 
নাস-বাবসায়েরই রূপান্তর মাত্র । 

৩। করেদীদের মধো কাধ্যতঃ কোনন্ধগ শ্রেণগত পার্থকা স্বীকার 
করা হয় না। যাহার! লন অপরাধে অপরাধী তাহাদিগকে পুরাণ চোর 'ও 
£াযদিগের সহিত একত্র বসবান করিতে হয়! ফলে সঙ্গদোষে তাহাদের 
রিও বিরুত হইয়া উঠে। 

১। সাধারণ মানুষ গাহস্থা ও সামাজিক জীবনের ফলে চরিত্রবান হইয়া 
উঠে। কয়েদীরা সে সমস্ত গারস্থা ও সামীজিক প্রভাব তইতে বঞ্চিত। 
বসরে একবারের অধিক তাহার! বাড়ীতে চিঠিও লিখিতে পায় না ; স্নেহ 
মতাদি সদ্বত্তি তাহাদের মনে শুকাইরা যায়। ভবিষ্যতে মুক্তি পাইবার 
আশাও তাহাদের মনে বিশেষ প্রবল নহে । যাহারা যাবজ্জীবন *নির্বীসনে 
₹ত তাহারা অনেক সময় ২০1২৫ বত্সর পরেও মুক্তি পার না। যাহাদের 
বিয্যুৎ এরূপ অন্ধকারমর় তাহারা যে দিন দিন আশা উতসাহহীন যন্ববং 
চীবন পরিচালনা করিবে, অথবা নিঠুর ও স্থার্থান্ম হইমা! উঠিবে তাহাতে 
মার সন্দেহ কি? 

৫। তাহার! থে ক্রীতদীসের মত কঠোর পরিশ্রম করে, তাহার ফল- 
ভাগী তাহারা হয় না। একজন লোক যদি আর একজনকে হতা! করে, তাহা 
হইলে সরকার বাহাদুর হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া 
কঠোর পরিশ্রম করাইয়৷ লন। কিন্তু হত্যাকারী বা হতবাক্ডির পরিবারবর্গ 


চক 


ছু £খের সার-সঙ্গলন। ৯৫ 





চে ৯৯১৯ সসি সি পি সস স্মপাসসিং পা সত ৯৯১ সি সি 


সে পরিশ্রমের কণীমারও লা হন না। তাহাদের সষ্তানের হয় ত 
অর্থাভাবে অশিক্ষিত রহির়া বায়; শেষে হয়ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়। উঠে। 
ভাহাদের গ্রতি ঘে কোনও কর্তব্য আছে এ কথা৷ গভর্ণনেন্ট স্বীকার করেন 
না, অথচ করেদীর পরিশ্রমলন্ধ অর্থ ঘে কি অধিকারে তাহারা আগ্মসাং 
করেন তাহা বুঝা কঠিন। 

৬। কয়েদীদের দ্বারা থে সমস্ত পরিশম করাইয়া! লওয় হয় তাহাদের 
নধো জঙ্গলে কাঠি কাটা, রবারের কাজ, ইট ও চুণ গ্রস্তত করা বাস্তবিকই 
এত কঠিন বে ক্নেদীরা কাজের ভয়ে অনেক সময় জঙ্গলে পলাইয়া যা এবং 
দশে প্রতাগমনে অকুতকার্ধা হইয়া অনেক সময় আতম্মহতা! করে। বিশেষতঃ 
পেট অফিসার (19060 01০৩7 ) টিগাল ( 017971) প্রড়ৃতি ছেটি ছোট 
কল্মচারিগণ যেরূপ ঘৃসথোর ও অভ্াচারী তাহাতে তাহাদের হাতে 
পড়িয়া সাধারণ কয়েদীকে নানা: গ্রকারে উত্পীড়িত হইতে ও মিথ্যা 
নাজী খাইতে হ। এ সমস্ত অত্যাচারের গ্রতীকার হওয়া! একরূপ 
অসন্তব। 

৭। কয়েদীর জন্য চিকিৎসার স্থুবন্দৌবস্ত আদৌ নাই । একে ত কাজ 
কম্মের খাতিরে রোগীকে অনেক সময় হাসপাতালে স্থান দেওয়াই ভর না । 
নাহার উপর 'উধধ ও পথোর বাবস্থাও ভাল নহে । জেলের হাসপাতালে 
অনেক মময় বঙ্ারোগা খাকে ; কিন্ত তাহাদের জন্ত স্বতদ্ধ গৃহ (47৭) 
নাই) রক্তআমাশর রোগীর পক্ষেও সেই কথাই থাটে। অস্ত্র চিকিৎলার 

বস্থা নাই বলিলেই চলে। জেলে প্রায় ৮০* করেদীর স্বাস্থ্য পরিদর্শনের 
ভার ১জন সব-আ'সিটাণ্ট-সাজ্জনের উপর স্ন্ত। ইণসপাতালে রোগী 
দেখিয়। তিনি আর জেলের মধ্যে আসিব! কয়েদীদের অবস্থা পরিদর্শন করিতে 
সম্থ পান না। ঘিনি মেডিকাল ঘুপারিপ্টেখ্েষ্ট তিনি সপ্তাহে ২৩ বার 
মাত্র জেল দেখিতে আমেন, কেননা পোর্ট ব্রেয়ারের অন্তান্ত হীদপাতাল ও 


৯৬. দ্বীপান্তরের কথা । 


০ সা লা শা এ ্সস্্ া্র ি্্্মসউ প ৯ 


মেয়েদের জেল দেখিবার ভারও ত্রীহার উপর। একজনের উপর এত 
কাজ চাঁপান হইছে যে কোনও কাজই ভাল করিয়া করা তীহার পক্ষে 
অসম্তব। 

৮। দশ বংনর পরে কমেদীদের বিবাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। তখন 
কষিকম্ম বা অন্ত কোনও ধাবনার অবলম্বন করিয়া তাহার! গ্রামে গিয়া বাঁস 
করিতে পারে। কিন্তু পুরুবের মহিত ভুলনার ম্লোকের সংখ্যা এত কম থে 
অধিকাংশের ভাগ্যেই বিবাহাদি করিবার সুবিধা ঘটা উঠে না। যাহারা 
বিবাহিত অবস্থার দীপান্তরিত হইয়াছিল তাহাদের স্রীপুহও অনেক সমর 
পোর্ট ব্রেয়ারে আসিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে স্বীকৃত হয় ন!। আর 
'যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকের! করেদী হইয়া জেলখানায় বার তাহাদের লইরা ঘর 
সংসার বীধিতে অনেক কয়েদীও রাজী নহে । কয়েদীর সহিত কয়েদীর 
বিবাহের ফলে পোর্ট ব্রের়ারে যে অভিনব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের 
সামাজিক ও পারিবারিক নীতিজ্ঞান নিতান্তই বীভতন। কয়েদীরা ঘাহাতে 
অল্পদ্দিন পরেই স্ত্াপুত্র লইয়! বাদ করিতে পারে এরপ ব্যবস্থা না করিলে 

এ রোগের প্রতীক।র হইবার উপার় নাই। 

৯। যাহারা ১ বদর পরে সরকারী চাকরীতে ভগ্তি হয় (9917 
ও11)1901618 17 (30৮017া2)918059:5106 ) তাহাদিগকে প্রথমে মাসিক 
৭ টীকা মাত্র বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার সরকারী 
বারীকে (3917807) থাকার জন্য মীসে আট আন৷ কাটিয়া লওয়া হয়। বাকি 
৬০ হইতে আহার, বস্ত্র ও সর্কবিধ বিষয়ের বয় নির্বাহিত করিতে হয়। এব 
স্থলে যে তাহীরা প্রাণ ধারণের জন্ঠ চুরি চীমীরী করে তাহা বলাই বাহুলা। চুরি 
ধরা পড়িলে অবশ্য তাঁহাদের সাজা পাইতে হয় কিন্ত তাহাদের সে পাপের 
জন্য যথার্থ দারী কে? বহু পূর্বে কয়েদীদিগের এই বেতনের হার নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল; তাহার পর সব জিনিসের দর অন্ততঃ তিনগুণ বাড়িয়। গিয়াছে ? 


দুঃখের সার-সঙ্কলন। ৯৭ 


কিন্ত করেদীদের কথা কেহ মনের কোণেও আনেন না । তাহার। শুধু 
সরকারী কাজ করিবার বন্ধ মাত্র; মান্তম নাহে। 

১০। ১৭1১৮ হইতে ২০1২২ বদর বর ছেলেদের স্থা পোর্ট ব্রেয়াবে 
নতান্ত কম নয়। যে মমন্ত করেদী পেটি অফিসার 9 টিঞেলের অধীনে 

তাতাদের রাখা হয় তাঙ্ারা সকলেই অবিবাঠিত "৪ প্রা সকলেই অনচ্চরিত্র । 
সুতরাং তাহাদের হাতে পড়িয়া এই সমস্ত ছেলেদের থে গাশবিক অত্যাচার 
সহ করিতে হয তাহা আর ভদ্দতামার বর্ণন! করী চলে না। লজ্জায় তাহারা 
ক্টুপল্গের নিকট আনেক মনন নাপিশও করে না; আর করিলেও অধিকাংশ 
সমর লিশেন কোন ফল পাওয়া বায় না। 

« কল বিষয়ের যথার্থ প্রতিকার করিতে গেলে পোটি রেয়ারকে করেদী 
মাবাসগ্ুল করিয়া রাখাই চল না। কয়েদীদের ভাল করা যদি উদ্দেশ 
র, তাহ! হলে তাহাদের মধো গারস্থাজীবন গ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; 
কিন্তু সাধারণ করেদীর স্ত্রীপুর পোট ব্রেরারে গিয়া বাস করিতে ত স্বীরুত 
5ইবে না| সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাহাকেও ভাল করাও ত চলে না। 

ন্দামানে কয়েদীর উপনিবেন রাখিলে স্বাস্থাবিবয়ে লক্ষ্য রাখা অর্থাভাবে 
দেখান অসন্তব হইয়া উঠিবে। সেখানকার ভূতপুর্ধ ও বর্ধমান সিনিয়র 
মেডিকাল 'অফিসর ডাক্তীর ফাঁ্সাইড ও ডাঃ মারে উভগেই পোর্ট ব্রেয়ার 
তে করেদীর বাসস্থান উঠাইয়া দিবার স্বপক্ষে মত দিয়াছেন। বাস্তবিক 
“পার্ট ব্রেয়ার থাকায় ছুই চারি জন অকর্মণ্য কর্মচারী প্রতিপালন ভিন 
গার কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। 


রাজনৈতিক কযেদী। 


দাধারণ কয়েদী অপেক্ষা রাজনৈতিক করেদীর আরও অনেক আ্াল| । 
দরকার বাহাদুরের আদেশ, যে, যাহার! রাজনৈতিক অপরাধে দি, তাহাদিগের 
৭ 


৯৮ দ্বীপান্তরের কথা 


নি 
পঠিত 


স্পিন 


সাধারণ করেদার স্তায় ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু ফলে এই 
দাড়াইনাছে বে সাধারণ করেদীর যত কষ্ট তাহা ত তাহাদের আছেই ; 
মধিকন্য সাধারণ করেদীর অনেক স্থ সুবিধা তাহার! ভোগ করিতে পায় না। 
.নাপড়া জানিলে সাধারণ কয়েদী জেলের বা রর গিরা মুন্দী বা কেরাণীর 
এজ গাইীতে পারে, কিন্কু রাজনৈতিক করেদীদের চিরদিন জেলের 
2"দাই আবন্ধ থাকিতে হয় ।  ভীহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত ; কিন্ত দড়ি 
“[কাইরা আর ছোবড। পিটিয়াই তাহাদের অপ্রিকাঁংশকে দিন কাটাইতে হয়। 
সাধারণ করেদাকে যে করটী শ্রেণীতে বিভীগ কর! হইগাছে বাস্তবিক 
'হার! তাহার কোন শ্রেণীতে ভুক্তই নহেন। তাহাদিগকে স্বতশ্ব শেণা- 
রী করির! টাহাদের গ্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করা উচিত । 
রি করিয়া ইহাদের লাঞ্চিত বা নির্যাতিত করিা কোন পক্ষের 
ক্দিত, পুস্তক বা৷ নংবাঁদ পত্রাদির অভাবে তাহাদের 
"আন কটি হয় না; টু রাজনৈতিক কয়েদীর পক্ষে সে কথ খাটি না। 
মগ5 গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে পুস্তকাদি পড়িতে দিবার কোনই 
বালস্থ। মাই | বে করথানি পুস্তক পো ব্রেয়ার জেলে সংগৃহীত ভয়াছিল 
হা রজানেতিক কয্দোদিগেরই সম্পত্তি নু গুবর্ণমেন্ট তাহাতে এক পয়লা 
দন করেন নাই । 


টি 2 


রাজনৈতিক করেদাদিগের পরস্পরের পহিত কথাবাধ্তী কহা নিদিদ্ধ। 
রাং এক সমরে একাধিকজন অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে হাস- 
পাতালে না রাখিয়া স্বতন্থ কুঠরীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখ! হয়। দে ঘরে 
পিছন দিকে একটা মতি ক্ষুদ্র জানাল! ভিন্ন বাযু চলাচলের কোনও বাবস্থাই 
নাই। সুস্থ অবস্থাতেই সেখানে মানুষের প্রাণ হাপাইয়া উঠে, সৃতরাং 
অসুস্থ হইরা সেখানে একা! পড়িয়া থাকিবার সময় মনের যে কি অবস্থা হয় 
ভাহা! ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কাহারও বুবিবার সামার্থা নাই। 


ক সার-সঙ্কলন। টু 


একে ত আহারাদির ? বিষয় ক্ট। তাহার উপর মেবূুপ শারারিক পরশ 
ঠাহাদের করিতে হয়, তাহাতে ঠাহারা অভাস্ত নহেন। রোগে টান 
নাই; তাহার উপর কথার কথার দু । সব চেয়ে অধিক ক অশিঙশিত এ 
ইতর শেণীর লোকদিগের ক জন রে জীবন যাপন করা | উঠিতে বসিতে 
ঘেবূপ লাঞ্চিত 'ও অপমানিত হইতে হয়, তাঁহান্ডে সহ অপস্থাতেই মানুষের 
মাথা খারাপ হইয়া বার; কয়েদীর ত দরের কথা। কেহ বা আত্মহত্যা 
করে। বাহাদের প্রাণ পাথান দিয়া বাধা, তাহারাই শুধু প্রাণের মনুণ। 
প্রাণে লুকাইয়া ভবিষ্যতের আশার দিন গণিতে থাকে । 

এ ঘন্থণার মার্থকৃতা কি? ইহা! অপরাধের দণ্ড না বিদেমপ্রশ্ত 
'নর্ম্যাতন ? 


্াদস্ণ পঞিচ্জ্েদে। 
আত্মকথা । 


এ বড় দুঃথ ৪ বাধনের বেদনা জীবনে বরিয়া লইয়া কাহার কি ভীবে 
আন্দামানে দিন কাটিল, তাহা শুনিতে অনেক বন্ধু ও আম্মজন বাকুল আছেন । 
'কন্ক এত জনের মনের ৮ কথা এক জনের জানা ও বলা অসম্ভব । 
হাই নিজের কথাই বলিব, সেই প্রসঙ্গ ক্রমে বাথার পহ-বাণীর 'অন্দরের ছ' 

একট হাতছানি আসিলেও আসিতে পারে। 

ন গলায় উদ্বন্ধনের ফস বাধিয়া ফীসি-ঘরে বসিয়া দিন গণিতেছি, 
তখন আমার ভাবে টলমলে অবস্থা । মরণের সঙ্গে তখন নিরালার মুখোমুখী 
বসিয়া পরম সোহাগে তাহার ঘোমটা লইয়া টানাটানি করিতেছি । কারণ 
দঃখ-সটুন্দুর তখন কাণে কাণে বলিয়া গিয়াছে, বে, “এী কালে ঘোমটার 
মানে আলোয় আলো করা মন মজান রূপ আছে।” তাই আমিও বসন 
টানিরা দে মুখ দেখি, আর সেও দেখাইবে না। তোমরা জিজ্ঞানা 
করিতেছ, “মরণকে কি ভয় করিত না?” করিত বই কি, তাই ত প্রথম 
দিন ফাসির ভুকুম শুনিরা অত ভাপির মাঝেও আমার চক্ষের পাতা ভিজাইয়া 
জল আসিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যাহা প্রাণান্তেও দিতে চাহি নাই, সেই 
দেহ মন প্রাণ সর্বস্ব বুঝি ঠাকুর এবার ছিনাইরা লইল। মান্ুম একটা 
অ'বমিশ্র ভাবের সম্ভোগ কখন পার কিনা জানি না। আমার কপালে ত 
চিরদিনই হুটোপাটি করিয়। একসঙ্গে একশণ্টা! ভাবের মাতীমাতি কীঞন 
ভুটিয়াছে । ভয়ে দৃক করিতেছে দুরু ছুরু, তবু চক্ষু ছাপাইয়৷ দর্ধবস্ব দিদার 
সুখ-অশ্রু! মন লটাঈরা পড়িয়া বলিতেছে, “গুগো! এত ম্পশ এত গন্ধ 
এত রঙের রঙ্গরাঁজ ' এখন আমার দেউলের বাতি নিবাইও না। এখন 


রা 


আসকগা। ১০১ 
“ঘ আমার মরিয়াও সুথ নাই, কারণ এই তো আমার স্বামী-পোহাগের বস । 
বুককাটা তৃষ্ণ ত এখনও তোমার চরণ পাইনা মরিবার সুখে জুড়ায় নাই ।” 
'কন্ধ ঠিক তখনই আবার জ্ঞান-বিবেক মনের অজিনাননে উদান চিরবিরভ্ত 
বোগে বাঁর। গাহিতেছে, “যেমন, জলের ব্থ্ি জলে উদর, জল হয়ে মন মিশা 
জলে ।” যে আদরে ঘরভরা মরাকানা, দেহ আনরে গীতগন্ধাকুল দাপেখিসব ! 
এমনাট কা'র হয় জানি না, আমার ত হইয়া হল। 
যেমন ভাব তেমনি লাভা সীর হুকুম রদ হইয়া যাবজ্জীবন জীধন্থ 
করবন্থ থাকিবার হুকুম এক দিন আসর পড়িরা আমার মরণের পথ চাওয়! 
'নঃণেব করিয়া দিল। তখন আবার পট-পরিবওন হইা আন্দামানী আনরে 
গানের আভনব ছুঃথ-বিাচত্র থেলা আরন্ত হইল। ন্থকে চাহির। স্ুথের 
এরে বে বা।মন্দ', তাভার মাথার অতকিতে সব্ধনাশা দৈবতুর্ষিপাক আপিলে 
বৰ বড় বাজে; সমস্ত অন্তরা সথের অভ্রাব জনিত দুঃথে হাহাকার করিয়া 
উঠে। আমাদের বিপদটা কিন্ত ছিল কযা আনা বিপদ, থাল কাটিয়া 
গাঙ্গের কুমীর ঘরে তোলা গোছের কাণ্ড । বত বড়ই বেদনা হউক, তাহ! 
দন যাচিরা ব্রণ করা বেদনা হয়, তাহা হলে তাহার অদ্ধেক বাথা গাে 
বাঁজে না) দুঃখের ক্ষাধাতে কেবণ হাসি পায়। প্রেমের পথের কাটা ঘত 
দুটে, ঘত কষ্ট (য়, ততই শ্থ; ক না পাইলে যেন সে সুখের মেল 
জমজমেই হয় না । তবুগখ ঢুঃথ ত. তাহ কতকটা যন্ত্রণা হইত বই কি; 
আমরা ঢাল তলোরারহান দেশোদ্ধারা নিধিরাম নন্দার হইলেও রক্ত মাংসের 
মানুন 5। 
ঢুঃথ ছিপ 'অনেক। তাহার মধ্যে প্রথম প্রথম সঙ্গীর অভাবই ছিল 
সবার অধিক চুথ । কড়া হকুম ছিল এক ব্লকে কাছাকাছি থাকিবে বটে, 
:কন্ত কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না। এক সঙ্গে চলা ফেরা 
আহার বিহার, অথচ কথা বলিতে না পাইয়া অন্তরাম্মার দে কি ক্ষুব্ধ 


৬1 


১০২ সিকি কথা৷ 


হাহাকার! একটু ট্রআগটু নল্‌চে আড়াল দিয়া 1 চোখ ঠরীরাঠারি ও চুরি কর: 
আলাপ, তাহাতে ভঃথ বাঁড়িত বই কমিত না । আবৈধ আলাঁপে একটু অমনন্ 
দশীয় কাহাকেও ধরিতে পাঁরিলেই খোয়েদাদ চাচার হাক উঠিত,--“এই 
বাঙ্গালী, থোড়া সরম করো 1” কাজে অধাজে সরম করিতে করিতেই সদ 
জড়সড় আমরা মনে মনে ভাবিভাম, “একথা ত ছিল না! না হয় দেশই উদ্ধার 
করিতে গিয়াছিলাম, তা» বলিয়া টাপদাঁড়ীওয়ালা কাবুলী ননদিনীর মুখ 
বাম্টা সহিবার কথা কি ছিল? আর ঘখন তখন এত লক্জাই বা কোথায় 
পাওয়া ঘায়।” এ বেন হিন্দুর ঘরের পতিবসলা! লক্জাবিজড়িতা কাপড়ের 
বস্তাটি আর কি। এমন ছুর্দৈবও মান্তষের কপালে ঘটে! দেই আমর' 
প্রথম অবরোধের দুখ ও পে বুঝিলাম। 

খাইবার পরিবার ভ'খ প্রথম প্রথম দুঃসহ হয় নাই; বত দিন মাইতে 
লাগিল, মতই প্রতাহ ডাল ভীত ৪ কচুপাতা খাইবার এক থেয়ে ভাবট 
কীটার মত নিধিতে আরম্ভ করিল, এবং নতই দেশের জল হাওয়ার ০ 
ঘুচিয়া নিরিনা জল হাওয়ার গুণ প্ররিরা আসিণ, ততই "আহারে রুচি ৪ 
মনের স্বস্তি চলিয়া গেল। কাজেই আহার করিতে হইত নিতান্ত কর্ধবা- 
বোধে ও ক্ষুধার রর? এবং দেই হেতু আহারের পরিমাণ যেরূপ মিতাচারে 
দাড়াইল তাহা যোগীজনবাঞ্চিত-_এ দুতিক্ষ প্রপীড়িত ভাবতে নিতান্তই 
আব্্যকীয় শিক্ষা । ্াঙ্গণের গরু শুনিয়াছি খায় কম, কিন্তু গোবর ও 9 
ঢইই বেশি পরিমাণে দের) আমাদেরও হইল এই গোব্রান্মণের অবস্তা | 
কয়েদী থায় কম, খাটে চত্রুগুণ। নিত্য এক ধেলার আহার্য্যের পরিমাণ 
এই প্রকার-_চাউল ৬ আউন্ম, রুটির আটা ৫ আউন্স, ডাল ছু, আউন্স, 
লবণ এক ডাঁম, তেল 3 ডাম, তরকারি আট আউন্ন। এখানে চিড়! 
মুড়কির একদর, গুরুতোজী আধমোনী-কৈলাম ও আমার মত রুঘ গঙ্গাফড়ি? 
উভয়ের জন্য এ পরিমাণ আহারের ব্যবস্থা । রী 


আত্মকথ।। ১০৩ 


পি যেত 


তবে স্ুথের বিষয় আহার বড় একটা এ দেশে করিতে হয় না। পোর্ট 
'ব্লয়ারের ভাত জল কিছু কাল পেটে পড়িলেই ক্ষধামান্দের চরম দেখা দেয় 
ভাহার উপর ঘে চর্ববচোষ্য পরমান্ধের ব্যবস্থা, তাহাতে কুচি 'ও ক্ষুধা অচিরেই 
জবাব দিয়া বসে। ঢু বৎসর একঘেয়ে কচু শাক ও অন্ন আহার করিয়! 
নতন কিছু তুচ্ছ মিঠাই মণ্ডা বে কি অমৃতই বোধ হইত, তাহা কি বুঝাইব ? 
এক দিন সৈয়দ জব্বার নামে এক পাঠান ওয়ার্ডার রাত্রে পাহারার সময় আমার 
জন্য কিছু মাংস ধ্লীধিয়া গোপনে আনিয়াছিল, তাহার স্ুম্বাদ কখন 
পাঞ্ডবপ্রিযা দ্রৌপদীর স্বহস্তপন্ক রন্ধনেও থাকে কিন! সন্দেহ। এক দিন 
চালি বলিয়া এক পুরাতন কর়েদী (1811 17)701) রুটর সহিত চিনি 'ও টাটকা 
নারকেল তৈল মাথিয়া আমায় খাইতে দির়াছিল ; বন্ধমীনের মিহিদানায় 
সত্য সত্যই অমন সুস্বাদ কখনও পাই নাই। পোর্ট ব্রেরারে সেই দু্টখের 
দৈন্তের জীবনে বেশ ছ্বদয়ঙ্গম করা ধায় যে, যাহারা স্থুখের শয্যায় লালিত 
হইয়া নিতা বন্ধ সুখান্ত আহার করে, তাহারা বড় কৃপাপাত্র! জিহ্বার 


'আম্বাদন সুখে তাহাদের মত বঞ্চিত এ দছুনিরার আর কেহ নাই । দুঃখী 
সু কষ্টে জীবনে 5” পাঁচ দিন পারদ পরমান্ন খাইয়া যে বিপুল আনন্দ 
পার, রাজার গ্ুহে তাহা নাই । [70106195019 190858006- 
ক্ষুধা অন্ে আত্বাদ দেয়, ইহার বড় মতা রদনার স্থথভোগ ব্যিয়ে আর 
মাছে কি? 
বোধ হয় সকল বিষয়েই এই সত্য সবার বড় সত্য । অন্তরের মিলনে সুখী 
একপত্তবিক বৌধ হয় এইবূপেই লম্পটের অধিক সুখী । চিন্মরী নারীকে 
যে সুখ-মংঘমের মাঝে পরমবন্ধনে পায়, ঘুন্মযীর সঙ্গকামুক দেহের নিত্য- 
সাগারী বুঝি এই কারণে সে অমৃতরসে চিরদিন বঞ্চিত। 
“যে জগত-রাঁধা সে ত মো'র মাঝে! 
নারী আর মোর আসিবে কি কাজে? 


৩৭ দ্বীপান্তরের কগা 


ভোগেতে সাকারা 
মোক্ষে নিরাকাঁরা 
মোরে, ত্রিপুর-স্ুন্দ্রী দিয়েছে অভ্র | 
দেহে নিরঞ্নী করি দরশন 
আর যে প্রেমে করেগো হৃদয়ে ধারণ 
নিজ অঙ্গে লয়ে 
হরগৌরী চগ্লে 
মহামায়া তারে শিব পর দেয়)” 
আন্দামানী জীবনে আর এক বড় দুঃখ স্বাধীনতা-হীনতা | ছুই বংমর 
দেই প্রকাণ্ড অট্রালিকারূপ উটের গাঁজার বাদ করিবার পর রাজার রাজ্যা- 
ভিষেকের সময়ে বখন প্রথম সেটলমেণ্টে রেহাই পাইলাম, তখন সে কি সুখ ! 
প্রকৃতিমুন্দরীর সেই গিরিকুন্তলা হরিৎ অঙ্গ খানি যে মুগ্ধপ্রণয়ে চক্ষ ভরি 
প্রথম কয়দিন দেখিয়াছিলাম, সে ভাব প্রণয়িনীর অঙ্গেই কেবল আন্মহারা 
প্রণবী দেখে । ভিতর হিউগৌর সেই কথা--+07 0017018501107 01 1010 
৮1)012 01101561750 1000 2 31111013610 200 0103 ৪ 1১)51017 
02. 5117019 1১01175 0060 (০৫--6৪015 10৮০”--বিশাল বন্ধা্ 
ঘখন একটি মানুনের রূপে গুটাইয়৷ আসে, আর সেই রূপটি বখন বিরাট হই 
তগবান অবধি ঢাকিয়া রাখে, তখনকার দেই অবস্থার নামই প্রেম । 
তাহা হইলেই দেখ, এই ক্ষণিক মু পািব স্থুখই সংযমের মধ্যে পাইলে 
নিবিড অফুরম্ত হইয়! উঠে, মানুষকে আনন্দের আত্মহারা যোগে যুক্ত রাখে__ 
“যোগরতো৷ বা ভোগরতো বা 
সঙ্গরতে। বা সঙ্গবিহীন;। 
পরমে ব্রহ্মণি যৌজিত চিত্ত 
ননদতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥” 


আত্মকথা । ১৪৫ 


*্খীক, ভোগরতই থাক, সঙ্গম্খের কামুকই হও বা নিঃসঙ্গ 
ন্দাম ও, ঘার চিত্ত আক্গমগ্র তার আনন্দ আনন্দ, কেবল নিরবচ্ছিন্ন 


্বাদীনতা-হীনতা যে এত বড় ছুঃখ তাহা জেলবর্তুপক্ষ জানেন, তাই 
কয়েদীর স্বাধীনতা হরণ করিয়! তাহা এমন অন্প অল্প করিয়া দদ্ধিরা দগ্ধিযা 
করাইয়া দিবার ব্যবস্থা । প্রথমে দিবারাত্র কুঠরী বন্দ। তাহার পর গরাদে 
“পরা লঙ্কা বারাগীয় মুক্তি । তাহার পর উঠানে, কারথানার কাজে, আরও 
বিস্তত জীবন। একইরূপে জেল বন্ধের কাল অতীত হইলে বাহিরে 
সেটেলমেন্টে মুক্তি ; সেখানে চারিদিকে দেরাল নাই, পেটি অফিদার জল 
৫ সাভেব সুবাঁর তেমন জদ্কম্পঙ্জনক ভিড় নাই | কি ভগ্নও রাত্রে 
ছুটির দিন বারাকে বন্দী হইবার এবং গুণতি দিবার বিডপ্ধনা আছে । 

তুই বংসর জেলে ঢেডিবেট্টিত জীবনের পর হঠাৎ বাহিরে গ্রকৃতির কোলে 
দে আংশিক মুক্তিও বড় মধুমন্ন বোধ হইয়াছিল। ছুটির সময় বনের গ্তাম 
নিথর শান্তিতে আপন খেয়ালে বেড়াইবার সুখ এই বঞ্চিত প্রাণ কয়টতে 
অমূতের কাজ করিত। কিন্তু পরক্ষণেই নিতা কর্তবোর কঠোরতার ও 
বৌদ্রের কষ্টে এমন আননাও বিষাক্ত হইয়া উঠিত। 

বাহিরে পাঁচ বংসর কাঁজ করিবার পর মাহিনা পাইলে গেটি অফিনার 
বা টিগাল হইবার সেই বড় মুক্তি আমাদের অনষ্টে ত ঘটেই নাই; দশ বংসরের 
নন্দী দশা ও বাধ্যতামূলক কাঁজ কর্মের পর ১২ টাকা মাহিনায় প্রথম শ্রেণীতে 
উন্নীত হইয়া! যে স্বোপার্জনের জীবন তাহীও কথন ভাগ্যে ঘটে নাই। এই 
মবস্থায় ইচ্ছা করিলে টিকিটপ্রাপ্ত স্বাধীন 5617551790767 কয়েদী 
 গেয়েজেল হইতে আপন মনোম্ত পাত্রী সন্ধান করিয়া বিবাহ করিতে পারে; 
চিফ কমিশনারের আদেশ পাইলে স্বাধীন (৫) রমণীর প্রৃণিগ্রহণও অসম্ভব 
বা অবৈধ নয়। দেশ হইতে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পরিজনও আসিয়া পোর্ট ব্রেয়ারের 


১০৬ দ্বীপান্তরের কথা 


সীমানার মধ মুক্ত কয়েদীর ঘর করিতে পারে। এবারে রাজাজ্ঞায় বিড়ালের 
তাগো হঠাৎ শিকা ছিড়িয়া দেশে না আসিতে পাইলে বোধ হর সোপাজ্জনের 
অধিকার পাইতাম। সেই বন্দোবস্তই হইতেছিল। 
হই টরটখের বন্ধনে ও হতীশীর পীড়ন ও বার্থতার মাঝে আমাদের নিত: 
সহচর ছিল পুস্তক । আজ কাল তৃতীর শ্রেণীর মজুর কয়েদী বৎসরে না 
তিনবার দেশে পত্রীদি দিতে ও দেশ হঈতে পত্রাদি পাইতে পারে । কিন্ত তখন 
রংসরে মাত্র একবার আমরা লিগ্িতাম '9 একবারই আন্মজনের কুশল সংবাল 


্্ 


র রর টু 
ইস | অঙজগুর করেদী দেশ হইতে জু জামী কীপড় বই প্লেট তৈজলগ 


উড 


রর 


5 অন দামের জিনিন মাত্র আনাউনে পারে; তাও আবার জেলে আমর' 
কেবল বই পাইতাম, তদতিরিন্ত আর কিছু আসিলে গুদামে জমা থাকিত 
আদর মধ যাহার ঘরে কিছু সঙ্গতি সম্পদ ছিল, মে প্রতি বংসর ২০1২০ 
খান; করিয়া বই আনাইত | এই বইখুলি সেপ্টাল টাওয়ার বা গুদটিতে 


জম! থাকিত, প্রতি রবিবারে সকালে 'একথানি করিয়া বই প্রতি জনে সপ্নের 
সত পাইতাম | কিদ্বু শেবাশেষি হেমচন্দ্রকে কাকি দিয় কোন 'ওয়াডা? 


বি 


পাঠাইর। বা স্বয়ং রবিবারে বই পরিবর্তনের সমরে বগলদীবায় চুরি করি? 
একটার অধিক বই রাখা আমাদের নিতাকার্ধয ছিল। দেশ হইতে কাহার? 
নুন গার্থেল আসিলে একটা মহোৎসব পড়িরা বাইত। বই চুরি করিব; 
কত ফন্িউ থে আটিতাম, দৈবরূপার কুতকার্ধা হইলে কি আননাই € 
পাইহাম! 
নিতান্ত প্রাণের দারে আরও অনেক প্রকার চুরি অভ্যাস করি? 
হইডান্ছল। ভীগার। বা পাকশালা হইতে লবণ লঙ্কা ও কতুল এবং ৭ নঙ্গ 
হইত নারকেল চুরি করিয়া চাটনি পেশাইতে পারিলে সে দিন অমন আ 
কাচ' রুটি ও পি ভাত কি সুমিষ্টই না লাগিত! নারিকেলের জল, কল 
দই শরকেল চুরি করিয়া খাওয়া স্বধর্ধে দাডাইরা গিরাছিল। মাহিনা পাই 


